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বরুণ HANS আনন্দবাজার পাঁতরকার 
রাজনৈতিক সংবাদদাতা | 

, তান সাংবাঁদকতায় আছেন - 
১৯৬০ সনে আনন্দবাজারে যোগ 
দেওয়ারও আগে থেকেই । ৯৯৫৪ সনে 
তাঁর হাতেখাঁড়। তারপর ১৯৫৬ সনে 
{নিজেই এক সাপ্তাহিক রাজনৈঁতক 
পত্রিকা বের করেন_নাম ‘বর্তমান’ | 
জন্ম বাঁরশাল জেলায়_-১৯৩৪ AGT! 
{শিক্ষা উীঁড়ব্যা, বারশাল এবং 
কলকাতায় | ছাত্র অবস্থায় 
ছান্র-রাজনসাঁতিও করেছেন | রাজনোতক 
দল ও নেতাদের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় 
সেই থেকেই-রিপোর্টার হিসাবে 


বেশ কয়েকবার । প্রথম 

বাইরে যান ১৯৬৪ সনে_ রাশিয়ায় 
তারপর ১৯৬৬ সনে 

মাঁক্কন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান 

ও ভিয়েতনাম | ১৯৬৮ সনে 
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রাণী OHS কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত 

বর্ণানুক্রামক সূচি তৈরি করে দিয়েছেন ন্যাশনাল লাইব্রেরীর শ্রীনকুল চ্যাটাজৰ 
প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৭১ 

চতুর্থ মুদ্রণ: জান;য়ারী ১৯৭১ 


মূল্য: বারো টাকা 


ঠাকুরমা সৌদািনী সেনগপ্তার স্মৃতিতে 
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লেখকের বস্তব্য 


প্রথম TEES সরকারের পতনের পর একদিন গৌরাঁকশোর ঘোষ বললেন: 
fe হে, ডায়ার ফায়ার fee, রেখেছ? আমি জিজ্ঞেস করলাম: কিসের বলুন তো? 
গৌরদা বললেন: এই যে একটা বিরাট রাজনোতিক ওলট পালট হয়ে গেল, যেটা 
তুমি নিজে রিপোর্টার হসাবে নানাভাবে দেখলে সেইটা। আম জবাব দিলাম: AT! 

গৌরদা তো চটে আগুন: এইটাই আমাদের দোষ। আমরা ভারতীয় িপোর্টাররা 
এইটা কার না। তুমি aie একটা ডায়ার রাখতে, বাঁদ অপ্রকাশিত ঘটনাগ্ুলি 
রোজকার মত রোজ লিখে রাখতে তাহলে আজ একটা বই লিখে ফেলতে পারতে। 
একটা নিরপেক্ষ ইতিহাস থাকত এই 'পাঁরয়ডের। 

দ্বিতীয় যাক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের পর আবার গৌরদা সেই প্রশ্ন তুললেন: 
‘কহে, এবার নিশ্চয়ই ভুলটা আর করান? 

আম গবনীতভাবে বললাম, না, এবারও ভুল করোছ। এবারও ডায়ার রাখান। 
তবে, এবার ঠিক করোঁছ, একটা দিখেই ফেলব fee; কিছ মনে আছে। বাঁকটা 
জোগাড় করে নেব। 

গৌরদা তখন একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললেন: বেশ, লেগে AG! 

কাজে হাত THA কিন্তু দেখলাম, ব্যাপারটা গোড়ায় যা মনে হয়োছল তারচেয়ে 
অনেক কঠিন। ‘বিশেষ করে এই জন্য যে অনেক জিনিষ, বহু তথ্য খবরের কাগজে, 
অর্থাৎ ডে টু ডে িপোর্টং-এ বেরই হয়ান। 

তখন ভাবলাম, তাহলে একটা কাজ করা যাক, নেতাদের সঙ্গে কথা বলা যাক। 
দেখা যাক, তাঁরা গোপন তথ্যের কিছ বলতে রাজী হন কনা । 

কথা বললাম কয়েকজনার সঙ্গে । দেখলাম, হ্যাঁ, সবাই না হলেও অনেকেই 


রাজী । এবং আরও দেখলাম, এক একজন এমন সব তথ্য জানাচ্ছেন যেগদীল আগে 
জানতামই না, কখনও শ্যনিইনি। এবং, SANTA বেশ চাঞ্চল্যকর | 

একদিন এই নিয়েই আলোচনা -করাছলাম এক ARENA সঙ্গে। সহকর্মী 
সব সময়ই লেটেস্ট পশ্চিমা কায়দাকানুন নিয়ে আলোচনা করে। শুনেই বললে: টেপ 
করে নিন সবটা । জানেন, ওরা এসব ব্যাপারে তাই করে। 

আম বললাম: ভালই বলেছ। টেপ করে নেওয়াই OF | 

সেইদিন থেকেই টেপ রেকরডার নিয়ে নেতাদের ইণ্টারীভউ করতে বের হলাম। 
কিন্তু টেপ রেকরডার দেখে আবার নেতারা কেউ কেউ UAT হলেন। বিশেষ করে, 
কমিউনিস্ট নেতারা । জ্যোতিবাব্‌, RACHA, বিশ্বনাথবাবু কেউই টেপ রেকরডার 
খুলে কথা বলতে রাজী হলেন AT! তাঁরা বললেন: ওসব WOT FAST আবার 
কেন! 

আঁ কিন্তু উদ্দেশ্যটা তাঁদের খোলাখদালই বলোছ। বলোছি: দেখুন, এতে 
স্মীবধা অনেক৷ 'দিস্তে দিস্তে নোট নিতে হবে না । ভুলের সম্ভাবনাও কম থাকবে। 
এবং, পরে কার বন্তব্য নিয়ে বিতর্ক উঠলে টেপ রেকরডার সাক্ষী থাকবে। 

কিন্তু তবু তাঁরা রাজী হনানি। 

যাঁরা রাজী হয়োছলেন তাঁদের টেপ করা বন্তব্য আম এখনও রেখে 1দয়োছ। 
আরও একমাস রাখব। কারু যদি কোনও বন্তব্য থাকে ওই সময়ের মধ্যে জানালে 
বাঁধত হব। 

Wait অর্থাৎ ফুন্তফ্রণ্টের দূবারের রাজত্বের ইতিহাস আম যেমন দেখোঁছ 
ও জেনৌছ তেমন লিখোঁছ। সব গোপন তথ্যই আম জানতে পেরেছি, এমন বড়াই 
করব না। তবে, সবটা জানার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করোছ এবং যতটা জানতে 
গেরোছ িখোঁছ। তাতে কোন্‌ দলের বা কোন্‌ নেতার লাভ বা ক্ষাত হবে সেটা 
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ভাবতে বাঁসান। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবাদের সূত্র জানিয়োছ। সর্বত্র অবশ্য পারান। কারণ, 
কতকগুলি ক্ষেত্রে এখনও সবাই নাম প্রকাশে রাজ নন। যেমন ধরুন, বিজয় ব্যানাজর্ঁর 
রুলিং-এর নেপথ্য তথ্যটা। যাঁরা জাঁড়ত ছিলেন তাঁরা দুজন আমায় এ তথ্য 
জানিয়েছেন। কিন্তু এখনও নাম প্রকাশে তাঁদের ঘোরতর আপাত্ত। অথবা ধরুন, 
অজয়বাবুর চিঠিগয্ীল ড্রাফট করার ব্যাপারটা । রাজভবনে ধাওয়ান সাহেবের এক 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যান্ত এবং অজয়বাবুর একান্ত নিজস্ব এক ভদ্রলোক বলেছেন যে 
জ্যোতিবাকুর কাছে লেখা অজয়বাকুর চিঠিগল ড্রাফট করে দিতেন লাটসাহেব 
face ৷ তাঁরাও নাম প্রকাশে রাজী নন। এমনি আরও কতকগুলি ঘটনার ব্যাপারে 
আমি সংবাদ-সূত্র প্রকাশ করতে পারানি। 

তবে, প্রকাশিত সব তথ্যের সত্যতা আমি নানাভাবে যাচাই করে নিয়োছ। 
কোথাও অনুমানের ভিত্তিতে fea, াখানি। যে দু একটা জায়গায় অনুমানের 
উপর আলোচনা করোছ সেখানে তা স্পস্ট জানয়োছ। 

ALES আমি ঘটনা লিখেছি নেপথ্য ও প্রকাশ্য দুরকমেরই ঘটনা ৷ 
কে অপরাধী বা কে নিরপরাধ, কে কোথায় কতটা ভুল করেছেন বা ঠিক করেছেন 
আম সে আলোচনায় যাইনি। সে বিচার পাঠক করবেন। ঘটনাগ্দাীল জানতে 
পারলে সে বিচার করতে তেমন অসথীবধাও হবে ATI 

বই লেখা যখন প্রায় শেষ হল তখন প্রশ্ন উঠল, নাম কী হবে। সন্তোষকুমার 
ঘোষকে ধরলাম: আপনি তো একসপারট, একটা নাম ঠিক করে দিন। উনি দু তিনটা 
নাম সাজেস্ট করলেন এবং তারপর নিজেই “ঠিক করে দিলেন : পালা বদলের পালা | 
সেই নামই দেওয়া হয়েছে। 

এরপর, ছাপাও যখন প্রায় শেষ তখন একদিন প্রন তুলল আর এক সহকর্মী“: কই, 


বই তো তেমন মোটা হল না, আপাঁন কি পাঁরশিষ্টে সব ডকুমেন্ট দেনানঃ 

বললাম: দিয়োছ, তবে দু একটা মাত্র। 

ও বলল: না, না, যা যা প্রয়োজন, যা যা রেলেভেণ্ট সব দিয়ে দিন। 

পরামর্শ করলাম আমার তিন রিপোর্টার বন্ধুর সঞ্গে_নিশীথ দে, সোমেন 
মুখাজাঁ এবং জ্যোতির্ময় mw! Sas সব যোগাড় করে দিলেন। সকলের 
উৎসাহের আতিশয্যে হয়ত তাই পাঁরশিল্ট একট; ভারা ই হয়ে গিয়েছে। তবে" আমার 
মনে হয় এর কোনওটাই অপ্রয়োজনীয় নয়। 

এই বই লিখতে গিয়ে আমি অনেকের সাহায্য নিয়োছ_বহ নেতা, বহু 
পহকমাঁ এবং বহু A তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ দিতে গেলে বিরাট তালিকা 
ইয়ে যাবে। আবার, সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে শুধু বিশেষভাবে 
কয়েকজনাকে ধন্যবাদ জানানও অন্যায়। তাই, নাম না করেই সকলকে ধন্যবাদ 
জানাচ্ছ। 

বই লেখা আমার এই প্রথম । তাই নানা ত্রুটি বিচ্যুত থেকে গিয়েছে। সেজন্য 
আগাম ক্ষমা চেয়ে রাখাঁছ। 
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যডন্তফ্রণ্টের যাত্রা AL ১৯৬৭ সনের ১লা মার্চ ময়দানে প্রথম জনসভা। 
SORA, তাঁর “HAT কোর্টকে” নমসকার জানাচ্ছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অকংগ্রেসী মখ্যমল্লীরূপে অজয়বাব্দ রাজ্যপাল পদ্মজা 
নাইডুর কাছে শপথ নিচ্ছেন। 

শপথ গ্রহণের পর রাইটার্স বিল্ডিংসে প্রথম ETS মন্লিসভার মুখ্যমন্ত্রী ও 
অন্য পাঁচজন Tat | 

২০শে সেপ্টেম্বর নন্দ কংগ্রেস ভবনের বৈঠকে বন্ধুতা দচ্ছেন। 

ধর্মবীর যখন প্রথম TOES মন্রিসভাকে বরখাস্ত করলেন অজয়বাবু ঠিক তখনই 
me হোটেলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী মহামায়া প্রসাদ সিংহের সঙ্গে ভারতীয় 
ক্লান্তি দল নিয়ে আলোচনা করাছলেন। 

১৯৬৭ সনের ২১শে নভেম্বর রাজ্যপাল ধর্মবীরের কাছে মুখামন্্ীরূপে শপথ 
নিচ্ছেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। পাশে খগেন দাশগুপ্ত ও আশ: ঘোষ। 

প্রথম ফ্রণ্ট মান্ত্সভা বরখাস্ত হওয়ার পর হরতালের দিন কলকাতায় একটি 
সরকারী বাস পঢ়ড়ছে। 

দিল্লির কর্তাদের পারস্থাতি বোঝাবার জন্য ১০ই নভেম্বর রাজ্যপাল ধর্মবীর 
ও TAWA ডাঃ ঘোষের রাজধানী যাত্রা। ‘ 

৯৯৬৭ সনের ১৯ই নভেম্বর ময়দানের জনসভায় নকশালবাঁড় আন্দোলনের নেতা 
চারু মজুমদার 

“ধীঁতহাসিক aia দিয়ে স্পীকার বিজয় ব্যানাজাঁ* সভা কক্ষ থেকে বোরয়ে 
আসছেন। 


১১। 


DRI 
>O! 


৯৯৬৭ সনের ২৯শে নভেম্বর বিধানসভার ভেতরের হাঙ্গামায় আহত A 
ডঃ ঘোষ। 

৯৮ই ডিসেম্বর আইন অমান্য করতে গিয়ে অজয়বাব্‌ গ্রেফতার হচ্ছেন। 
রাজ্যপাল. MT কোনও রকমে তাঁর ভাষণের একটু অংশ পড়ে বিধানসভার 
পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। 

দ্বিতীয়বার মল্তিসভা গঠনের আগে ময়দানের জনসভায় জ্যোতিবাবকে আশশর্বাদ 
করছেন অজয়বাবুর মেজাঁদাদ। জ্যোতিবাবুর পেছনে. যতীন TOY | 
দ্বিতীয় eed মন্ত্রিসভা কাজ শুর: করার fer রাইটার্স বিলাডংসের সামনে 
জনতা | 


৯৯৬৯ সালের ১৬ই মার্চ অজয়বাব তাঁর পদত্যাগপত্রে সই করছেন। 


এই বইয়ের সব ছবি আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে নেওয়া | PARIET কুটির আঁকা। 
বিভিন্ন সময়ে ‘দেশ’ পান্রিকায় প্রকাশিত হয়োছিল। ছবি ও কার্টনগযীল ব্যবহার 
করতে দেওয়ার জন্য আনন্দবাজার ও দেশ পন্রিকার স্বত্তাধকারী ও প্রকাশক 
আনন্দবাজার পাঁত্রকা প্রাইভেট [লিমিটেডের নিকট কৃতজ্ঞ। 


a ta 


চোদ্দ দল, নয় মাস 

আদ পর্ব ॥ ১ 

যাত্রা সুরু ॥ ১৫ 

লোভে পাপ ॥ ২৭ 

উত্তাপ কৃদ্ধি ॥ ৩৬ 

দোসরা অক্টোবর ॥ ৪৩ 
টাস্ক ইজ ওভার ॥ ৬২ 
আবার ডঃ ঘোষ ॥ ৮০ 
দুটো WT ॥ ৯৫ 

চোদ্দ দল, তেরো মাস 

সর তেই সংকট ॥ ১০৭ 
দিল্লীর সঙ্গে লড়াই ॥ ১২৫ 
শাঁরকী বিরোধের সূত্রপাত ॥ ১৩৭ 
আরও উত্তাপ ॥ ১৫৫ 

শেষ অধ্যায় ॥ ১৭১ 
সরকারের পতন ॥ ১৮৮ 
পারশিষ্ট ॥ ২০৯ 
বর্ণান[ক্রামক সূচী ॥ ২৭৯ 


চৌদ্দ দল, নয় মাস 


রি SERVICE 
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* 

NS CALcUTT শি: 
a 


আদি পর্ব 


সেদিন বাইশে ফেব্রুয়ার। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বেরনো A 
হয়ে ?গয়েছে। আমাদের আঁফিসের সামনে বিরাট ভিড়। আগের দিনও ভিড় ছিল। 
তবে বাইশের ভিড়টা আরও বোঁশ। পা্চমবঙ্গের নির্বাচন ফলাফল প্রকাশের 
দ্বিতীয় দিন। সন্ধ্যা নাগাদ দ্রুত তালে খবর আসা সবর; হলো। কংগ্রেসের 
পরাজয়ের এক একটা খবর আসছে আর জনতার 1বজয়োল্লাসে আমাদের 
বাঁড়টাই যেন ফেটে পড়ছে। পাগল হয়ে উঠেছে হাজার হাজার ATLA! Ma 
চিৎকার আর চিৎকার : খবর চাই, আরও খবর চাই। প্রত্যেকাঁট কেন্দ্রের খবর 
চাই। এবং সবচেয়ে মজার, কংগ্রেসের পরাজয়ের খবর চাই! কোনও কেন্দ্রে কংগেসের 
[বিজয়ের খবর ঘোষিত হওয়া মা ধিক্কারধান_বেন ঘোষক ফলাফলটা জানয়ে 
মহাপাপ করে ফেলেছে! 

এমন সময় এক FAST এসে খবর দিলেন, জরুরী ফোন, ফরওয়ার্ড ব্লক 
আঁফস থেকে অশোক ঘোষ তোমাকে ডাকছেন | 

ভাবলাম, অশোকবাব্‌ বোধ হয় কোনও ফলাফল জানতে চান। অথবা, 
লেটেস্ট সামাগ্রক পাঁরাস্থাত। তালিকাটা হাতে নিয়েই গিয়ে ফোন ধরলাম। 
প্রথমেই বললাম, কোন্‌ কেন্দ্রের ফলাফল চান বলঃন। 

অশোকবাবু হেসে জবাব দিলেন, কোনও বিশেষ কেন্দ্রের ফলাফল জানতে 
চাই না। একটা ভাল খবর দেব এবং তোমার অনুমানটা জানতে চাইব। 

বললাম, কী খবর! ; 

বললেন : অকংগ্রেসী সরকার গঠনের আলোচনা সুরু হয়েছে। নিশ্চয়ই তুমি 
এখনও খবরটা পাওাঁন। কিছুক্ষণ হলো সেনট্রাল গভরনমেন্ট হস্টেল থেকে 
ফিরোছি। SIA কাঁবর আলোচনা করতে চেয়োছলেন। আলোচনা হল। যতটা 
ফলাফল প্রকাঁশত তাই দেখেই কাঁবর সাহেব মনে করছেন, কংগ্রেস এবার আর 
এ-রাজ্যে মেজারাট পাবে AT! সুতরাং অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের একটা সুবর্ণ 
সুযোগ এসেছে। কাঁবর সাহেবের ধারণা, এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কাজ না সবর 
কলে পরে নানা রকমের বাধা সৃষ্ট হতে পারে। তাই, তান আজ থেকেই কাজ 
সুরু করতে চান। কাঁবর সাহেব বললেন, অজয়বাবরা নেই, 'বশ্বনাথবাবুরাও 
CE) তাই কাজ সরু করার আগে তান আমার সঙ্গে একট; কথা বলে নিতে 
চান। উন জিজ্ঞেস করলেন, ইনাঁসিয়েটিভ নেব কিনা। 

জানতে চাইলাম, আপান কী বললেন? 

অশোকবাবু জবাব দিলেন : কী আবার বলব! বললাম, ঠিক আছে, আলোচনা 
সুরু করুন। আম যতটা জান বি*বনাথবাবদদেরও এতে কোনই আপাঁত্ত হবে 
না। বাংলা কংগ্রেসের তো আপানিই আছেন। 


পালা বদল-১ ৯ 


4.2 Deg oy 


তারপর অশোকবাবুই আমার কাছে জানতে চাইলেন : আচ্ছা, তোমার কি 
মনে হয়-_কংগ্রেস মেজারাট পাবে না? 

একট ভাবলাম এবং তারপর জবাব দিলাম : এখনই সাঠক কিছু বলা মুশকিল | 
তবে, ইতিমধ্যে যতটা ফলাফল জানা গিয়েছে তাতে মনে হয় কংগ্রেসের পক্ষে 
ট্রেণ্ডটা মোটেই ভাল নয়। মৃসালম প্রধান এলাকায় কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে। 
সব মুসলিম এলাকায়ই যাঁদ এই HO অব্যাহত থাকে তাহলে কংগ্রেসের পক্ষে 
জেতা অসম্ভব | 

বললাম : অনুমানের কথা বাদ দিন। খবর বলুন কবির সাহেব আজ আর 
কার কার সঙ্গে কথা বলবেন? 

অশোকবাবু বললেন, অন্য পারাঁটির তেমন কারু সঙ্গে নয়। তবে, আজ রাতেই 
বোধহয় একবার জ্যোতিবাবূর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন। 


রাতেই জ্যোতিবাবূকে টেলিফোন করলাম : কাঁবর সাহেবের সঙ্গে আপনার 
কোনও কথা হয়েছেঃ আপনারা কি সাম্মীলত অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনে 
উৎসাহী? 

জ্যোতিবাবু যেমন বলেন তেমন বললেন : হ্যাঁ, উনিই ফোন করেছিলেম। 
তেমন কোনও কথা হয়ান। তবে হ্যাঁ, বললেন ননকংগ্রেস সরকার হতে পারে... 

জিজ্ঞেস করলাম : আপনাদের সিদ্ধান্ত কী? সরকার করবেন? 

জ্যোতিবাবু বললেন : আমরাও অ-কংগ্রেসী সরকারে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে 
রাজী । জনগণের রায়, তোমরা এক Sel জনগণের এই রায়ের পর আমরাও 
প্রোগ্রাম-ভীত্তক সরকার গঠনে রাজী। 


পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের ব্যাপারে এই প্রথম পদক্ষেপ | তখনও 
অবশ্য EFS নামটা হয়নি। নামকরণ হয়েছিল আঠাশে। যতদূর জেনোছ, 
নামটাও দিয়োছলেন হুমায়ূন কবিরই। ; 

প্রথম থেকেই কাঁবর সাহেবের বদ্ধমূল ধারণা ছল, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে 
কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে AAAS | যখন অ-কংগ্রেসীদের দুটো SG হয়ে গেল” এবং 
যখন Ta Al প্রচারের নামে দুই অ-কংগ্রেসী ফ্রণ্টের খাস্তি-খেউড় চরমে উঠল 
তখনও কাবির সাহেবকে বলতে শুনোছ, “কংগ্রেস হারবেই। অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল 
সেনকে বিদায় নিতেই হবে।” 


৯ একটি ফ্রণ্টের নাম ছল ইউ. এল. এফ-_ ইউনাইটেড লেফট FU! এতে ছিলেন 
সি. পি. এম, আর. এস. পি, এস. এস. পি, এস. ইউ. fH, ওয়ারকারস পারি, 
মারক্সবাদী ফরওয়ার্ড বক এবং আর, fH, পি. আই। এই ফ্রণ্টের জন্মের পরে সৃষ্টি 
হয় পি. ইউ. এল. এফ-ঁপপলস ইউনাইটেড লেফট ফ্রণ্ট। এই ফ্রণ্টে ছিলেন সি. পি, 
আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড রক এবং বলশেভিক পারটি। প্রধানত দুই কামউনিস্ট 
পারাঁটর ঝগড়া এবং সিট ভাগাভাঁগর বিরোধ থেকেই এই দুই ফ্রণ্টের জন্ম। 


= 
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পরে অবশ্য অনেকে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু “কংগ্রেস হারবেই” 
ির্বাচনের আগে একথা HPS বলতে শুনেছি মাত্র দুজন অ-কংগ্রেসী নেতাকে I 
তাঁদের একজন হুমায়ূন কাবর, আর একজন সি. পি. এমের প্রমোদ দাশগবস্ত। 
দুজনেরই মূল অনুমান ঠিক হয়েছিল। কিন্তু নিজেরা ক'টা আসন পাবেন সে 
সম্পর্কে দুজনেরই 'অনমান ভুল প্রমাণিত হয়। প্রমোদবাব তো ধরেই নিয়ে- 
fac, 171, ইউ. এল. এফের ভরাডুবি হবে। 


সেইদিনই অর্থাৎ বাইশেই কবির সাহেব এবং অশোকবাব আরও FONT 
দস্ধান্ত করে ফেলেছিলেন। অশোকবাবদ তখনই অবশ্য আমাকে সে সব কথা 
বলেনান। পরে বলেছেন। অশোকবাবুর নিজেরই ভাষায় : প্রথম দিনই আমি 
বললাম, কবির সাহেব, তিনটা প্রস্তাব আছে আমার। (এক) অজয়বাবএকে 
SAAT করতে হবে। (দুই) সি. পি. এমকে সরকারে নিতে হবেগুরা MA 
বাইরে থেকে সমর্থন জানালেই চলবে AT! এবং, (তন) সরকার গঠনের প্রথম 
আনুষ্ঠানক আলোচনায় সি. পি. এম, সি. Tar: আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড 
বলক এবং আর. এস. পিকে ডাকতে হবে। কাঁবর সাহেব আমার সব ক'টা প্রস্তাবেই 
রাজী হলেন। মখ্যমাল্রুতের প্রশ্নে (তান নিজেই বরং বললেন : ডঃ ঘোষ সবাইকে 
এনয়ে চলতে পারবেন না। তাই তাঁকে মৃখ্যমন্ত্রী করা উচিত হবে না।২ 


বাইশেই স্থির হয়োছিল, পরদিন পিপলস ইউনাইটেড লেফট ফ্রণ্টের নেতারা 
অথণৎ বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্তারা একত্রে ঘরোয়া- 
ভাবে এ নিয়ে কিছুটা কথা বলে নেবেন। কিন্তু তা আর হল না। অজয়বাবঃ 
সুশীল ধাড়াও সেদিন কলকাতা ছিলেন at! সি. পি. আই নেতারাও যে যাঁর 
বনজ নিজ নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। 

আরও একটা ব্যাপার, FHA সাহেব নিজেও পাঁচদলের প্রথম বৈঠকের আগে 
{তন দলের "ঘরোয়া" আলোচনায় তেমন Beret ছিলেন না। শদুনোছ, তাঁর 
আশংকা ছিল, এই রকম কোনও আলাদা মাটং হলে আবহাওয়া খারাপ হয়ে 
যাবে_স. পি. এমের মনে অহেতুক FOS আশংকা দেখা দেবে। 

তেইশ তারিখ সন্ধ্যায় আরও বহু কেন্দ্রের ফলাফল জেনে কাঁবর সাহেবের 
উৎসাহ “দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ইতিমধ্যেই বহু কেন্দ্রে কংগ্রেসের অপ্রত্যাশিত 
পরাজয়ের খবর এসেছে। ওই দিন আরামবাগ কেন্দ্রেরও ফল বের BU 
সেন পরাজিত, অজয়বাব; “বিজয়ী একেবারে হই হই পড়ে গেল। 

সন্ধ্যার মধ্যেই টোলফোনে টোলফোনে কাঁবর স্থির করে ফেললেন, পরাদিন 


বৈঠক বসবে। অজয়বাব, সুশীলবাব; তখনও কলকাতায় পোঁছনানি। বাংলা 
কংগ্রেসের পক্ষে কাবির সাহেব একাই এাঁগয়ে চলেছেন। চাঁব্বশে সকাল এগারোটার 
মধ্যে অজয়বাব: কলকাতা পেশছবেন বলে আশা করা 'গিয়োছিল। আরামবাগ থেকে 


২ অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০। 


ফেরার কথা । fore শেষ পর্যন্ত বিজয় 'মাছলের ধাক্কায় {তান দুপুরের আগে 
কলকাতা পেছতেই পারলেন না। 


সকলের মনেই কিন্তু তখনও সি. পি. এম সম্পর্কে বেশ fear সন্দেহ 
feat সি. পি. এম কী করবেন? তাঁরা fe কোনও সর্বদলীয় অ-কংগ্রেসী 
সরকারে যোগ Tees রাজী হবেন? 

সন্দেহটা অমূলকও ছিল না। কারণ, দিন তিন চার আগেই দলের সম্পাদক 
প্রমোদ দাশগুপ্ত এ সম্পর্কে কতকগুলি Aa গ্রুত্বপূর্ণ মন্তব্য করোছিলেন। 
, ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পরই আমি বহু দলের নেতার সঙ্গে কথা 
বাল। প্রমোদবাবুর সঙ্গেও কথা বলোছলাম। প্রমোদবাব খুব দৃঢ়তার সঙ্ঞে 
জানিয়েছিলেন, কংগ্রেস হারবেই। তিনি এও বলেছিলেন, ওরা ১২০-টার মত 
আসন পাবে। 

আম তারপরই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাহলে ক এবার পশ্চিমবঙ্গে 
সাম্মীলত বামপন্থী সরকার হরে? 

প্রমোদবাব জবাব দিয়েছিলেন : তা ধরে নেওয়া যায় না। যাঁরা নির্বাচনের 
আগে কংগ্রেস ছেড়ে এসেছেন এখন তাঁরা আবার কংগ্রেসে ফিরে যেতে পারেন। 
প্রফুল্ল সেনকে কোথাও একটা রাজ্যপাল করে সরিয়ে দেওয়া হবে। তখন অশোক 
সেনের মত কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করেই কংগ্রেসী সরকার হতে পারে। 

পরদিন প্রমোদবাবূর এই বন্তব্য আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরও হল। তাই 
দেখে সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড বকের নেতারা ভ্রু কুপ্চকে বললেন, তাহলে 
কংগ্রেস হারলেও প্রমোদবাব সে সুযোগ নিতে চান না! 

পি. ইউ. এল. এফ-ইউ. এল: এফ ঝগড়ার রেশ তখনও পুরো মাত্রায় রয়েছে। 
পি. ইউ. এল, এফের লোকেদের ঝালটা আবার সবচেয়ে বোঁশ প্রমোদবাবু FICS | 
সোমনাথ লাহাঁড়র জামানত জব্দ করে দেব প্রমোদবাব্‌ এরকম একটা মন্তব্য করায় 
সি. পি. আই-ফরওয়ার্ড বুকের নেতারা একেবারে তেলেবেগুনে জবলে উঠোঁছলেন। 

পি. ইউ. এল. এফ-ইউ. এল: এফের foe সম্পর্ক, প্রমোদবাবূর বন্তব্য-এইসব 


পাকিয়ে যায় তো সে জট ছাড়ানো কঠিন হবে। তান তাই সবাকছ: চটপট র 
ফেলতে চাই ছিলেন। "তান তাই সব দিকে লক্ষ্য রেখে এগোট্ছিলেম। MS 
পরে সি. পি. এম নেতারাও আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে সরকারে 


আলোচনা সুরু করেন। গোড়ায় দুটো মত ছিল তাঁদের মধ্যে। প্রথম মত, বাইরে 
থেকে অ-কংগ্রেসী সরকারকে সমর্থন জানানো যায়-_কিন্তু সরকারে যোগ দেওয়। 
অত্যন্ত ভুল হবে। দ্বিতীয় মত, সরকারে যোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। 
জ্যোতিবাবু অবশ্য বাইশে রাত্রে আমাকে বলোছিলেন, “আমরাও 
অ-কংগ্রেসী সরকারে যোগ দিতে রাজশী।” আসলে কিন্তু তখনও তাঁর পারটিতে 
এ সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত হয়ান। 

চব্বিশ Oise পাঁচ পারটির মিটিং-এর আগে তাই সি. পি. এম রাজ্য সম্পাদক- 
মন্ডলীর বৈঠক বসল। সেই বৈঠকে পারটির সাধারণ সম্পাদক পি. সন্দরায়াকেও 
উপস্থিত থাকতে. বলা হল। সন্দরায়ার উপস্থিতিতে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী 
সিদ্ধান্ত নিলেন : পারটি অ-কংগ্রেসী সরকারকে সমর্থন জানাবে । কিন্তু সরকারে 
যোগদানের ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখাবে না। তবে, প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই মান্তিত্ব 
গ্রহণ করবে এবং সাঁক্রয়ভাবে সরকারে যোগ দেবে । আর, এমন যেন মানুষের ধারণা 
না হয় যে সি. পি. এমের জন্যই অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের প্রচেষ্টা বাধা পাচ্ছে! 
এবং, সরকারে যোগদানের আগে ন্যনতম কর্মসূচী স্থির করে নিতে হবে। 

প্রমোদবাব এবং হরেকৃষ্ণ কোঙার দুজনেই পরে আমাকে বলেছেন : এই 
বৈঠকেই আমরা 1সদ্ধান্ত করোছলাম যে মৃখ্যমল্ত্রী পদের জন্য ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের 
নাম উঠলে কিছুতেই রাজী হব না। আমরা বরং অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করার 
কথা বলব। 

দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী এই বৈঠকে আরও স্থির করলেন যে, জ্যোতিবাব; 
কেরল যাবেন না, পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেসী. সরকার গঠনের আলাপ আলোচনায় 
যোগ দেওয়ার জন্য কলকাতায়ই থেকে যাবেন। পর্ণচশে থেকে ্রিভান্দ্রমে সি. পি. 
এম পাঁলিটব্ঢুরোর (পি. বি) বৈঠক সুরু হল। প. বি-র সামনে সেই সময় সবচেয়ে 
বড় প্রশ্ন কেরলে সরকার গঠন। কেরলে সরকার গঠন নিয়ে তখন নানা রকমের 
ফ্যাঁকড়া দেখা 'িয়েছে। চাব্বশে বিকালেই প্রমোদবাব;রা ন্রিভান্দ্রম যাত্রা করলেন। 
-জ্যোতিবাবু থেকে গেলেন পাশ্চমবঙ্গে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের আলোচনা 
চালাবার জন্য। 


চাঁক্বশ তারিখ সকালে এগারোটা নাগাদ সেপ্ট্রীল গভরনমেন্ট হস্টেলের চার -~ 
নম্বর ঘরে পাঁচ পারাটর বৈঠক বসল। কবির সাহেব কলকাতা এলে ওই ঘরেই . 
থাকতেন। াটংএ ছিলেন fa. পি. এমের জ্যোতিবাব ও নিরঞ্জন সেন, বাংলা _ 
কংগ্রেসের হুমায়ুন কবির ছাড়া জাহাঙ্গীর কাঁবর ও ডঃ নালনাক্ষ সান্যাল, সি. পি. 
আই-এর সোমনাথ AY, ফরওয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত বসু, অশোক ঘোষ ও অমর 
চক্রবতীঁ এবং আর. এস. *প-র ত্রিদিব চৌধুরী ও যতীন চক্রবতী। 

দীর্ঘ তন্ততার পর এই প্রথম দুপক্ষে বৈঠক। জ্যোতিবাবই প্রথম 
আবহাওয়াকে সহজ করে তুললেন। নিজে থেকেই বললেন, আমরা 
পরস্পরের বিরুদ্ধে অনেক. খারাপ কথা বলেছি। এখন জনগণ আমাদের শিক্ষা 
'দয়েছে। এবার একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আপনাদের মধ্যে কোনও পারটির 
যদ সি. পি- এম সম্পর্কে আপত্তি থাকে তো আপনারা মন্ত্িসভা করুন, আমরা 
ফ্রণ্টের মধ্যে থেকেই সমর্থন জানাবো। 


+ 
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উপস্থিত সবাই বললেন, না, না, তা হয় না। আপনাদের সরকারে থাকতেই 

|| 
AA ন কবর প্রস্তাব করলেন, দটো PÈ TN দিয়ে বিধানসভায় একটা 
ফ্রন্ট করা হোক। সবাই এ প্রস্তাবকেও স্বাগত জানালেন।" 

তখনও সব ফল বের হয়ান। কিন্তু যতটা জানা গিয়েছে তাতেই বেশ 
পাঁরঙ্কার যে, কংগ্রেস আর পশ্চিমবঙ্গে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছেন না। 
সেই দিন সকালেই কাগজে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্মলেন্দ; দের 
বিবতও বৌরয়েছে। সে বিবৃতির মোদ্দা বন্তব্য : কংগ্রেস বিধানসভায় গাঁরষ্ঠতা 


দাঁয়তব আমাদের উপর পড়েছে সে সম্পর্কে আমরা সচেতন। আমাদের TY 
শ্বাস দু-একদিনের মধ্যেই চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে পেশছতে পারব।” বিকালে 
এই বিবৃতিতে অজয়বাব; এবং ডঃ প্রফুল্ল ঘোষও সই করলেন। 


সকালের বৈঠকে কাজ বেশ ভালই এগোলো। 

গোটা পাশ্চমবঞ্গে তখন প্রচণ্ড বিজয়োল্লাস চলছে। ট্রামে, বাসে, হাটে, মাঠে, 
আঁফসে, কাছারতে বামপন্থীরা, কংগ্রেস বিরোধীরা aw টগবগ করছেন। 
তাঁদের বহঁদনের আশা এবার সফল হতে চলেছে। কংগ্রেস পরাজিত, বাম- 
পল্থীরা সরকার গঠনে উদ্যোগী । অজয়বাবুকে নিয়ে বিরাট 'মাছিল বের হল 
হাওড়া স্টেশন থেকে । হাজার হাজার মানুষ যোগ দিলেন সেই াছিলে। আনন্দে 
মাছলের একাংশ মাইলের পর মাইল নাচতে নাচতেই এগিয়ে গেল। 

বামপন্থী নেতারা, ফলাফল বের হবার পর থেকে এতক্ষণ নাচতে নাচতেই 
এগোঁচ্ছলেন। সকালে পাঁচ দলের বৈঠকের সাফল্য তাঁদের আরও উৎসাহিত, করে 
তুলল। fetes সবাই পরম আগ্রহে সই 1দলেন। ছোট মন্ত্রিসভা গঠনের 
প্রস্তাবও 'উত্তম' বলে মেনে নিলেন। 

কিন্তু রাত্রি নাগাদ একটু খটকা লাগল । দুই ফ্রন্টের নেতারাই আলাদা আলাদা 


* জ্যোতি বসু। সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০। 
৪ অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০। 


চে 


এমকে সবচেয়ে বৌশ কাজের দায়িত্ব আটকাতে না পারলে পরে নানা 
গণ্ডগোল দেখা দেবে। এমন ব্যবস্থা করা চাই-ই যাতে ওরা সরকারে 


রাখতেই হবে।* 


পরাঁদন সর্বদলীয় বৈঠক বসল বৌবাজারের ভারতসভা হলে। বারটি দলের 
কর্তাব্যান্তরা উপাস্থত। পি. ইউ এল. এফ এবং ইউ, এল. এফের এগার দল 


আর প্রজাসমাজতন্ী পারটি। 
কাঁবর সাহেব টৌলফোনে এবং সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সব ঠিকই 


———_ 


« অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০। foamy wet বলছেন, “এরকম 
প্রস্তাব আমি 'দিয়োছিলাম কনা আমার ঠিক মনে নেই!” সাক্ষাৎকার ২৮-৫-৭০। 
* অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০। 


q 


করে রেখোঁছলেন। একটা মেজাজী ভাই-ভাই আবহাওয়ায় বৈঠক সুরু হল। 
সবাই খুশিতে ডগমগ। পি. ইউ. এল. এফ-ইউ. এল. এফের ঝগড়ার রেশ 
মাত্র নেই। খুব ঝটপট কাজ হয়ে গেল। স্থির হল, দুই ফ্রণ্ট তুলে দিয়ে বিধান- 
সভায় একটা FV হবে। সেই ফ্রণ্টের নেতা হবেন অজয়বাবু। কবির সাহেবের 
FATS GASP অজয়বাবুর নাম প্রস্তাব করলেন হেমন্ত বসু 
আর সমর্থন করলেন জ্যোতিবাবু। প্রচণ্ড জয়োল্লাসে এবং হাততালিতে ভারতসভা 
হল কে“পে উঠল । বাইরে বৌবাজার স্ট্রীটে বহু লোক জড় হয়োছিল। তাঁরাও 
আনন্দে জিন্দ্‌বাদ বলে ধান দিলেন। 
এরপরই উঠলেন PANA মুখাজাঁ। বললেন : আমরা মনে করি বৃহত্তম 
দলের নেতা হিসাবে জ্যোতিবাবূরই HCA নেতা হওয়া উাঁচিত। কিন্তু দেখলাম 
তাতে অনেক দলের আপাঁন্ত আছে। তাই আম প্রস্তাব করছি জ্যোতিবাব: 
ফ্রন্টের ডেপুটি লিডার হোন, অর্থাৎ তান হবেন সরকারের ডেপুটি চিফ 
মিনিস্টার" একমাত্র পি. এস. ি-র সমর গনুহ ছাড়া সবাই এই প্রস্তাব বিনা 
আপাঁত্ততে গ্রহণ করলেন।« তবে, এবার হাততালি ঠিক তেমন আর শোনা 
গেল না। 

বৈঠকে আরও স্থির হল, নতুন FGA একটা কর্মসুচী তৈরী করা হবে এবং 
সরকার গঠনের আগেই সেই কর্মসূচী “ALATA সংগ্রামী মানুষকে” জানানো 
হবে। 

কবর সাহেব AOE সময় নষ্ট করতে রাজন ছিলেন না। তাঁর এবং অন্যান্য 
বামপন্থী নেতারও ভয় ছিল, বিলম্বে গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে। কেউ কেউ 
ভাবাছলেন, নির্মলেন্দু দের বিবৃতি সত্বেও কংগ্রেস লোক ভাঙ্গিয়ে সংখ্যাগারচ্ঠ 
হওয়ার চেষ্টা করবে। দি. পি. এমের কোনও কোনও নেতার আশংকা ছল, 
কেন্দ্রীয় সরকার কিছুতেই পশ্চিমবঙ্গের মত শিল্পপ্রধান রাজ্যে বামপন্থী 
নিজেদের মধ্যেই না কিছ নিয়ে ঝগড়া সুরু হয়ে যায়৷ | 

কবির তই পণচশের বৈঠকেই প্রস্তাব করলেন, আজই রাজ্যপালকে জানিয়ে 
দেওয়া হোক, আমাদের নেতা অজয়বাবন, আমরা সংখ্যাগারষ্ঞ, আমরা সরকার 
গড়তে চাই। তখনও কিন্তু চোদ্দ দল সমবেত হনান। এই সভায় গোর্খা লগ 
এবং লোকসেবক ACM কোনও প্রাতানাধ ছিলেন না। নির্দল সদস্যদের সকলেও 
উপাস্থত নেই। তা সত্তেও সাংবাদিকদের কাছে কবির সাহেব দাবি করলেন, 
আমরা ALMATY | রাজাপালকেও তাই জানান হল। যতীন TEY বললেন, 
কংগ্রেসী ১২৭ জন এম. এল. এ ছাড়া সবাই আমাদের সঙ্গে | 

এগার দলের এগারজন নেতা আলাদা আলাদা ভাবে রাজ্যপাল 

পদ্মজা নইডুকে চিঠি পাঠালেন : আমরা নব নিব্ণাচত বিধানসভায় attach 
মন্ত্রিসভা গঠনে ইচ্ছূক। HOA আমাদের নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়কে আপনি 
মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। 


S অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০। 
" বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। সাক্ষাৎকার ২৮-৫-৭০। 


পাঁরাস্থাতিটা যখন এই রকম তখন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু পরামর্শের জন্য 
বদল্লি গেলেন। ওই TOOT ফেব্রুয়ারই | রাজ্যপাল অবশ্য ইতিমধ্যেই টেলিফোনে 
দিল্লির সঙ্গে কিছু কথা বলোছিলেন। সাক্ষাতে বিস্তারত পর্যালোচনার জন্য 
তাঁকে দিল্লি যেতে.হল। 

রাজ্যপালের "দিল্লি যাত্রার খবর রটে যাওয়ায় অ-কংগ্রেসী মহলে আবার 
িছুটা আশংকা দেখা দিল। আমার মনে পড়ে, সেদিন সন্ধ্যায় বেশ কয়েকজন 
বামপন্থী নেতা আমাকে জিজ্ঞেস করোছলেন : ?ক শুন, আমাদের সরকার করতে 
দেবে নাঃ 

কিন্তু AGS কলকাতায় খবর পেশছে গেল, না, দিল্লির কর্তাদের জনতার রার 
মেনে নিতে কোনও আপত্তি নেই। তাঁরা অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের প্রচেষ্টায় বাধা 
দিতে চান AT! রাজভবনে রাজ্যপালের সেকরেটারর কাছে হুকুম এল, সোমবার 
সকালে রাজ্যপাল অজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন। কালই চাঁ পাঠিয়ে দিন। 

সোঁদন শানবার। রাঁববার সকালেই অজয়বাবুর কাছে আমন্ত্রণ লিপি গেল i 
বরাতে রাজ্যপাল কলকাতা ফিরলেন। 


পরাঁদন অর্থাৎ সাতাশে সকালে কিন্তু অ-কংগ্রেসী নেতারা সবাই একটু 
আশ্চর্য হয়ে গেলেন_ রাজ্যপাল শুধু অজয়বাব; নন, বাভিন্ন দলের নেতার সঙ্গেই 
আলাদা আলাদা কথা বলতে চান। সকলকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। টেলিফোনে 
টোলফোনে আলোচনা হল। স্থির হল, সবাই চিঠিতে যা লিখেছেন মুখেও 
রাজ্যপালকে গিয়ে তাই বলবেন | 

প্রথমে গেলেন অজয়বাবু ৷ ১৪৬ জন এম. এল. এ-র নামের তালিকা রাজ্য- 
পালের কাছে দাঁখল কর বললেন, এরা আমায় সমর্থন করবে। 

তারপর একে একে গেলেন CONGR, সোমনাথবাব্, RSI, ডঃ ঘোষ, 
সমর গুহ, মাখন পাল এবং অরুণ ঘোষ। 

রাজ্যপাল সবাইকেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা ক অজয়বাবুকে নেতা 
Fae TDS করেছেন? আপনারা ি সরকার গঠন করতে চান? সবাই বললেন, হ্যাঁ! 

নেতারা পদ্মজার ব্যবহারে মহাখুশশী। তাঁদের সব আশংকা দূর হল। এতাঁদনে 
সকলেই আশ্বস্ত হলেন, না, কেন্দ্র তাহলে পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেসী সরকার 
গঠনে কোনও বাধা দেবেন না। 

রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু সেদিন সব নেতাকে মোটামুটি একই কথা বলোছিলেন। 
শুধু অ-কমিউনিস্টদের বাড়ীত সতর্কবাণী শবানিয়োছিলেন : পাঁশ্মবঙ্গ সীমান্ত 
রাজ্য। নানা দিক থেকে এর বিশেষ গুরুত্ব। আপনারা কাঁমউনিস্টদের সঙ্গে 
সরকার গঠন করছেন। দেশবাসী আপনাদের কাছে বিশেষ সতর্কতা আশা করে। 


সরকার হচ্ছেই_-এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে আঠাশে নেতারা আবার ভারতসভা 
হলে সমবেত হলেন। এই বৈঠকে চোদ্দ দলই হাঁজর। হাঁজর অনেক fewer 
সদস্যও | 

এই বৈঠকেই স্থির হল, বিধানসভায় সাম্মীলত অ-কংগ্রেসী দলের নাম হবে 
aww | আর স্থির হল, এই যডন্তফ্রণ্টের একটি BAT রচিত হবে। কর্মসূচী 


৯ 


রচনার জন্য সব দলের লোক fat একটা আলাদা বৈঠক বসল ডঃ নাঁলনাক্ষ 


ডঃ ঘোষ । 


মন্ত্রী বাছাই এবং দফতর বণ্টন নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পারটি 
আলাপ আলোচনা সুর; করে 'দিয়েছেন। 

প্রায় সব দলের মধ্যেই মন্ত্রী বাছাই নিয়ে কিছুটা উত্তাপ AIG হল। 
ব্যাপারটা সবচেয়ে খারাপ আকার নিল বাংলা কংগ্রেসে। যতক্ষণ ঠিক ছিল বাংলা 
কংগ্রেস থেকে মাত্র দুজন WAT হবেন ততক্ষণ অবশ্য তেমন কোনও গণ্ডগোল ছিল 
না। দুটো নাম আত সহজেই পাকা হয়ে গেল৷ SIRE কাঁবরই স্থির করে 
ফেললেন-__-অজয়বাব মুখ্যমন্ত্রী হবেন, আর মন্ত্রী হবেন জাহাঙ্গীর কাঁবর ৷ 

ইতিমধ্যে মাত্র সাতজনের মন্ত্রিসভা করার মুল সিদ্ধান্তও গিয়েছে পাল্টে। 
সবাই বুঝেছেন, সাতজনে সামলানো যাবে না। অন্তত ষোলজন না হলে বাঁভল 
দলের ভেতরে 'বপ্লব হয়ে যাবে । তাছাড়া, শুধ বড় wera, let থেকে মন্ত্রী করার 
প্রস্তাবে ছোট দলগুিও একেবারে খাপ্পা। Moms, পপচশে ফেব্রুয়ার থেকে 
প্রায় সকলেই ধরে নিলেন, মন্ত্রিসভা যোলর উধের্ব হবে এবং দুই বড় শরিক, 
অর্থাৎ সি. for. এম এবং বাংলা কংগ্রেসের ভাগে তনাট করে মান্তত্ব জুটবে। 

এই তৃতীয় মন্ত্রীর নাম নিয়েই বাংলা কংগ্রেসে জোড় লড়াই AG হয়ে গেল_ 
অনেক প্রার্থী আসরে নেমে পড়লেন। এলেন সুশীল ধাড়া, ডঃ নাঁলনাক্ষ সান্যাল, 
হরিদাস মিত্র প্রভাতি । শেষ পর্যন্ত লড়াইটা চলল সুশীল ধাড়া এবং নালনাক্ষ 
সান্যালে। সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক সুশীল ধাড়ার পিছনে গিয়ে 
ঘ্যারয়ে জানালেন, নালনাক্ষ সান্যালের যা AAO তাতে তাঁকে ফন্তফ্রণ্টের 
মন্ত্রী করা চলে না। গাঁদকে সুকুমার রায় এবং নির্মল মুখোপাধ্যা়ও তখন 
সুশীলবাবুর পক্ষে। সুশশলবাবন তাঁদের সাহায্য চেয়োছলেন।* তাঁরা দলের 
ISA জেলা কাঁমাঁটর সভাপাঁত ও সম্পাদকের সই-সহ এক চিঠি দিলেন 
অজয়বাবূর হাতে : সংগঠনের স্বার্থে সুশীল ধাড়াকে মন্ত্রী করতে হবে। 


` সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার ২৩-৫-৭০। 
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সৃশল ধাড়াকে TAT করতে অজয়বাবূর কোনও দিনই ote ছিল না। 
এই ‘চিঠি তাঁর হাতে আরও শান্তি জোগালো। foie রায় দিলেন, সশীলই 
আমাদের পারটির থার্ড মন্ত্রী ।** 

কিন্তু নাঁলনাক্ষ সান্যাল অত সহজে ছাড়ার পাত্র নন। একাঁদন ইণ্ডিয়ান 
আ্যাসোসিয়েশন হলে তান রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন। সব দলের নেতাদের 
সভায় নেওয়া হবে? পরে এইসব কেচ্ছা কেলেওকারী বের হলে সবাইকার মুখ থাকবে 
কোথায়? ডঃ সান্যালের বিস্ফোরণ দেখে সকলেই থ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউই 
তাঁর বন্তব্কে তেমন আমল দিলেন না। সবাই বুঝলেন, বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি 
TSAI, সুশীল ধাড়াকেই চান। সতরাং, সুশীল ধাড়াই মন্ত্রী হলেন। 


আগেই বলেছি, মান্তিত্ব নিয়ে প্রায় সব পারটিতেই কিছ না কিছ; গণ্ডগোল 
{ছল | কিন্তু কোথাও ব্যাপারটা বেশি দূর এগোতে পারল না। কারণ, মান্রসভাটা 
খুব তাড়াতাড় হয়ে গেল। 

দফতর বন্টন TAGS ১৯৬৭ সনে খুব বোঁশ ঝামেলা হতে পারেনি। তারও 
একটা বড় কারণ Hoo! দ্বিতীয় কারণ, কোনও দলেরই তখন রাইটারস বিচ্ডিংস 
সম্পকে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁরা কেউই বড় একটা জানতেন না, কোন্‌ 
দফতরের গুরুত্ব কতটা ৷ 

কাঁবর সাহেব প্রথমেই জ্যোতবাবূকে বলেছিলেন, স্বরাষ্ট্র দফতর মুখ্যমন্ত্রীর 
হাতেই থাকবে। 1স. পি. এমও সেবার স্বরাষ্ট্র পাবেন বলে আশা করেননি ১ 
ফরওয়ার্ড ব্লকের দাঁব ছিল, হোম অজয়বাবনুর হাতেই রাখতে হবে D পি, এম 
দল থেকে মন্ত্রী হবেন COTO, হরেকৃষ্ণবাবহ এবং VUNG রসুল । তাঁরা 
আরও সিদ্ধান্ত করেছিলেন, জ্যোতবাবুর জন্য অর্থ এবং হরেকৃষ্ণবাবনুর জন্য 
ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর চাওয়া হবে। 

fo. for. এম তাই চাইলেন। পেয়েও গেলেন। TH. পি. এমকে অর্থ দফতরও 
দেওয়া উচিত, নয়, এমন একটা কথাও কেউ কেউ বললেন। কিন্তু এ আপত্তিকে 
বড়রা কেউই আমল দল না। ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দফতরের উপর 'বি*বনাথ- 
বাবুর একটু লোভ ছিল। কিন্তু হরেকৃকবাব; দাবিদার দেখে তাঁনও বললেন, 
“কেষ্ট যখন নেবে, তখন আমার কিছ বলার নেই-_ও ভুমি সমস্যা ভালই 
বোঝে ১৯৩ 

এদিকে তখন ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দফতরের আর একজন জোর দাঁবদার হয়ে 
উঠেছেন। তান এস. ইউ. Pa সুবোধ ব্যানাজাঁ। কিন্তু সুবোধবাবু ছোট 


৯০ সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার ২৩-৫-৭০। 
> Tage কোঙার। সাক্ষাৎকার ২৫-৬-৭০। 
১২ অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০। 

১৩ হুরেকৃষ্ণ কোঙার। সাক্ষাৎকার ২৫-৫-৭০। 


১৯ 


পার্টির নেতা! তাই অন্য কেউই তাঁর দাবি সমর্থন করলেন না। জোর করে তাঁর 
ঘাড়ে চাঁপয়ে দেওয়া হল শ্রমদপ্তর। শ্রমদপ্তর নিতে তখন কেউই রাজী নন। 
m এস. প-র ননী ভট্টাচার্যকেও শ্রমদপ্তর নিয়ে ঝোলাঝুল করা হল। কিন্তু 

তান কিছুতেই তাতে রাজী হলেন AT! 

wn are একটা দপ্তর নিতে কেউই রাজী ছিলেন না। সেটা খাদ্য। সকলেরই 

ভয় ছিল, ওই দপ্তর নিলে আনপপুলার হতে হবে। ডঃ ঘোষ কিন্তু প্রথমেই 
সনু কাঁবর সাহেব ডঃ ঘোষকে বললেন, “আপনি মুখ্যমন্ত্রী 
হন এটাই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অনেকেই তাতে রাজী নন। আপনি যে 
কোনও পোর্টফোঁলও বেছে fal” ডঃ ঘোষ ভেবে দেখার জন্য একাঁদন সময় 
চাইলেন এবং পরদিন জবাব *দলেন, “ফার্স্ট প্রেফারেন্স ফুড আ্যাণ্ড এগ্রিকালচার ! 
সেকেণ্ড, এডুকেশন ৷” 

ডঃ ঘোষ স্বেচ্ছায় খাদ্য নিতে রাজী জেনে বড় বড় পার্টির নেতারা হাঁফ 
ছাড়লেন। ?কন্তু তাঁরা সেই সঙ্গে তাঁকে কৃষি দিতে অ-রাজী। ডঃ ঘোষ বললেন, 
“শুধু খাদ্য নিয়ে আম দদর্নামের ভাগী হতে চাই না। আম মনে কার, পাশ্চমবঙ্গ 
খাদ্যে অর্থাৎ SEA, ফল, মাছ, দুধ, শাকসাব্জতে স্বাবলম্বী হতে পারে। কৃষ 
দপ্তর হাতে নিয়ে এই জিনিসটা দোখয়ে দিতে চাই। হয় আমাকে ফুড TG 
এাগ্রকালচার দাও। না হয়, শিক্ষা দাও ৷” 

খাদ্য নিতে কেউই রাজী নন অথচ শিক্ষা দপ্তরের উপর অনেকেরই লোভ i 
সুতরাং সব দলই অনিচ্ছাসত্বেও ডঃ ঘোষকে খাদ্যের সঙ্গে কৃষ দপ্তর ছাড়তে 
বাধ্য হলেন। 

শিক্ষা চাইলেন সি. পি. এম ৷ বললেন, আমরা সত্যাপ্রয় রায়কে শিক্ষামন্তদ 
'করতে চাই। কয়েকটি দল ঘোরতর আপাত্ত জানালেন। তাঁদের বন্তব্য, হারা 
ক্যাশ্ডিডেটকে মন্ত্রী করা অনুচিত। Alea, সেবারই লোকসভায় দাঁড়য়ে 
হেরেছেন। সুবোধবাবুর জন্য শিক্ষা চাওয়া হল। কিন্তু তাতে স. দি. এমের 
erate! নানা কারণে দস, পি. ২২৯১7 eee at 
শেষ পর্যন্ত শিক্ষা পেলেন ওয়ার্কার্স পার্টর জ্যোতি Shor’) সবাই বললেন, 
ভালই হল, বিশ্বাঁবদ্যালয়ের অধ্যাপককে শিক্ষামন্ত্রী করা উচিত Prac! 

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর নিয়ে জাহাঙ্গীর কবির এবং সুশীল ধাড়াতে িছুটা 
মন কষাকধষি হল। শেষ পর্যন্ত কবির যখন দেখলেন তান বিরাট উন্নয়ন দপ্তরটা 
পেয়ে যাচ্ছেন, তখন খুশিই হলেন। সুশীলবাবুও শিল্প-বাণিজ্য পেয়ে সন্তুষ্ট | 

সি. পি. এম দ্বাস্থ্যও চেয়োছলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য আর নেওয়া হল aT! 
কারণ, ডঃ নারায়ণ রায় কিছুতেই মন্ত্রী হতে চাইলেন না। জ্যোঁতবাবু, প্রমোদ- 
গর Foes ee coe 

৯ শেষ ones Spal Wea পেলে নিল Sa 
তবে আর এজি aren wos নেওয়ার মোটেই উৎসাহী fee না। 

আগেই বলেছি, রসূল সাহেব মন্ত্রী হবেন বলে 'স. i. এমের রাজা 
সম্পাদকমণ্ডলা স্থির করোছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্ভূতভাবে মন্ত্রী হয়ে 


৯৪ হরেকৃষ্ণ কোঙার। সাক্ষাৎকার ২৫-৫-৭০। 
৯২ 


গেলেন নিরঞ্জন সেন) ব্যাপারটা খুব মজার। হরেকৃফবাব ঘটনার যে বিবরণ 
দেন তা এই রকম, চূড়ান্ত পর্যায়ে দপ্তর বণ্টনের আলোচনা করতে করতে 
দেখা গেল, অর্থ এবং ভূমি ও ভূমিরাজস্ব ছাড়া আমাদের হাতে যে দপ্তরাট পড়ছে 
তা হল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন। তখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। ইণ্ডিয়ান আযসো- 
সয়েশন হলের ছাতে 'মাটং হচ্ছিল। সব দলের লোকই উপস্থিত। ওইখানেই 


সবাই হয়ত একজন মুসলমানকে তাঁদের দপ্তরের মন্ত্রী করাটাকে ভাল ভাবে 
নেবেন aT) তাই ওইখানেই আমরা স্থির করলাম, 'নরঞ্জনদা মন্ত্রী হবেন। পরে 
অবশ্য আমরা ভেবে দেখোছ, এ আশংকা অহেতুক 'ছল। আমরা তখন ভুল 
করোছলাম।» জ্যোতিবাব: অবশ্য বলেছেন যে, গোড়া থেকেই তাঁদের ঠিক ছিল 
নিরঞ্জন সেন মন্ত্রী হবেন।** 
ATS বলতে গেলে দপ্তর বণ্টনের ব্যাপারটা AKATO হল। দুটা 

HA জোর গণ্ডগোল হল তা স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারাঁসপ। 

ডঃ নালনাক্ষ সান্যালের যখন মন্ত্রী হওয়া হল না তখন Tela স্পীকার 
হাতে চাইলেন। তাঁর এই দাব সমর্থন করলেন কাঁবর সাহেব, জ্যোতিবাব এবং 
fatwa চৌধুরী | জ্যোতিবাবর Steer ছিল : খুব স্টার্ম হাউস হবে। ওসব 
গবজয় ব্যানাজ সামলাতে পারবেন না। নাঁনলাক্ষ সান্যালকে স্পীকার না করলে 
হাউস চলবে না।* সি. পি. আই এবং ফরোয়ার্ড রক,স্পীকার পদে বিজয় 
ANAS YS নাম করলেন। বাংলা কংগ্রেসের সুশীল ধাড়ারাও নালনাক্ষ সান্যালের 
নামে আপত্তি জানালেন | 

বেশ কয়েকদিন নেপথ্যে এবং প্রকাশ্যে বহ: আলাপ আলোচনার পর স্থির 
হল, হ্যাঁ, বিজয়বাবুই স্পীকার হবেন। এই ব্যাপারে সি. পি- আই-এর অবদান 
বোধহয় সবচেয়ে বৌশ। 


করে খুশী রাখতে চাইলেন। অপূর্ববাব কিন্তু প্রথমে ডেপুটি স্পীকার হতে 
রাজী হলেন AT! বহু অনুরোধ পরোধ চলল। জ্যোতিবাবও তাঁকে IAAT 
জানালেন। জ্যোতিবাব তাঁকে বললেন : দেখছেন তো, বিজয়বাব; স্পীকার হবেন। 
আপনি ডেপুটি স্পীকার না হলে যে হাউসই চালানো কাঠন BAI 

শেষ পর্যন্ত BAA, যখন রাজী হলেন তখন দেখা গেল বাংলা 


১৫ সাক্ষাৎকার ২৫-৫-৭০। 

৯৬ সাক্ষাৎকার ২-৫-৭০। 

১৭ কুমার রায়। সাক্ষাৎকার ২৩-৫-৭০। জ্যোতিবাবু পরে আমাকে বলেছেন, 
“এটা আমার রাজনোৌতিক জীবনের একটা বড় SAT! . তখন আমার WI অনদসারে 
সিদ্ধান্ত হলে পরে বাংলাদেশের রাজনীতি অন্যভাবে ACCT |” সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০) 

৯৮ অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০। 


১৩ 


কংগ্রেসেরও একজন প্রার্থী“ আছেন। তাঁদেরও একই WTI মন্ত্রী না হওয়ায় 
হারদাস মিত্র ক্ষুব্ধ | দল থেকে অর্থাৎ সুশীলবাবুরা চেষ্টা করলেন তাঁকে ডেপুটি 
স্পীকার করে খুশী রাখতে । তাই WILT স্পীকার পদে তাঁর নামও এল। 

অনেক আলাপ আলোচনার পরও কোনও পক্ষই দাবি ছাড়তে রাজী হলেন 
না। শেষ পর্যন্ত তাই ভোটাভুটি হল। ভোটে হাঁরদাসবাব জিতলেন। ফরোয়ার্ড 
রক তখন দুজন মন্ত্রী এবং চিফ হুইপ পদ পেয়ে গিয়েছেন। এর উপর তাঁদের 
আবার WW স্পীকারী দিতে অনেক দলেরই আপাঁত্ত ছিল। Ae এই 
প্রথম CSTR | 


মন্ত্রীদের নাম এবং এবং দপ্তর বন্টন চুড়ান্ত হওয়ার আগেই কিন্তু ছ'জন মল্ত্রী 
শপথ নিয়ে নিলেন। সোঁদন ২রা মার্চ। আমার এখনও মনে আছে, রাজভবনের 
সামনে এবং রাইটার্স িচ্ডিংসে কি বিরাট few! হাজার হাজার মান্য ছুটে 
এলেন নতুন মন্ত্রীদের দেখতে । তাঁদের চোখে মুখে আশা, ভরসা, উদ্দীপনা | 
সকলেরই এক 587 

রাজভবনে শপথ 'নিয়ে রাইটার্সে এসে মুখ্যমল্লীর ঘরে গিয়ে সবাই বসলেন। 
আমি সেদিন টেপ রেকর্ডার নিয়ে গিয়োছলাম। ছ'জন মন্ত্রীকেই একে একে 
“জিজ্ঞেস করলাম, কি করতে চান বলুন। কেমন লাগছে শুনতে চাই। 

সবাই বললেন : আমরা বাঙ্গলাদেশের ভাল করতে চাই। আমরা আমাদের 
দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। আমরা সংঘবদ্ধভাবে জনগণের মঙ্গলের চেষ্টা করব ৷ 

So আরও দশজন TAT শপথ IER I 

উই যডন্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক বসল। প্রথম প্রধান আলোচ্য বিষয় 
খাদ্য। 

সেই সুরু 


১৪ 


যাত্রা স্যর, 


প্রথম প্রথম একেবারে ভাই-ভাই ভাব। দলে দলে, মল্ত্রীতে মল্ত্রীতে, ভেতরে 
ও বাইরে মধুর জম্পর্ক। বাইরে থেকে দেখেশুনে মনে হতে লাগল, এই জোট 
পাঁচ বছর কেন, অনায়াসে দশ বছর টিকে যাবে। প্রথম ব্যাচের মন্ত্রীরা শপথ 
নেওয়ার আগের দিন কলকাতায় মণ্টুমেণ্টের নীচে বিরাট জনসভা হল। জনগণের 
তুমুল হর্ধধ্বানর মধ্যে নেতারা সবাই একে একে শ্রাতশ্রযীত দিলেন : অনেক 


. ঝগড়াঝাঁটি করোছ। আর নয়। এখন থেকে সকলে এক হয়ে চলব। বাঙলা 


দেশের মানুষের দ:ঃখকচ্ট লাঘবের চেষ্টা করব। 

Iero ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই TARE কাঁবর ইউরোপ চলে 
গেলেন। যাওয়ার আগে বন্ধুবান্ধবদের বলে গেলেন, “আজ বাংলা দেশে যা করে 
দিয়ে গেলাম ভাঁবষ্যতে ভারতেও তাই হবে। এই সুরু হল ETÈ রাজনীতির 
যুগ ৷ সমগ্র ভারতবর্ষ এই রাজনীতিকে অনুসরণ করবে।” 

অজয়বাবূর মনেও বিরাট আশা। মন্ত্রিসভা গঠনের দাঁব সহ যোঁদন প্রথম 
তান রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন সেদিন রানেই আনন্দবাজার পাঁত্রকার 
একজন রিপোর্টার তাঁর সঙ্গে স্পেশাল ইণ্টারভ্যু নলেন। অজয়বাবদ বললেন, 
“নীতিগত বিরোধ ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই। আমরা সবাই জনগণের মঙ্গল- 
সাধনে দঢপ্রতিজ্ঞ। করবও তাই ৷” 

{দন কতক পরে” অজয়বাব, জ্যোতবাব; এবং ডঃ ঘোষ 'দাল্ল গেলেন। 
IETT সরকারের কর্ণধাররূপে সেই তাঁদের প্রথম 'দাল্ল গমন ৷ দিল্লিতে সাংবাঁদক 
সম্মেলন হল। সাংবাঁদকরা দলে দলে সমবেত। অজয়বাব; ঘোষণা করলেন : 
aes যে সব দল নিয়ে গঠিত হয়েছে সবাই কয়েকাঁট লক্ষ্যের ব্যাপারে একমত 
হয়োছ। সেইসব লক্ষ্যের গ্রাতাটকে আমরা অগ্রাধিকার Tate: এই একমত্য 
ফ্রন্টের শারকগলর অনুসৃত আদর্শের উধের্ক। এই একমত্যের কাছে ভিন্ন 
for আদর্শের স্থান 'দ্বতীয়। আমরা এ বিষয়ে একমত হয়োছি যে, যতক্ষণ 
পর্যন্ত গণতা্ত্িক উপায়ে এইসব লক্ষ্যে পেশছতে না পার ততক্ষণ আমাদের 
মধ্যে মতভেদ ঘটবার কোনও কারণ দেখা দেবে ATI এবং লক্ষ্যে গেশছবার 
ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ বাধা হবে না।...আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা পাঁচ 
বছর টিকে থাকবই | 

এই সাংবাদিক বৈঠকে জ্যোঁতবাবন এবং ডঃ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। অজয়- 
বাবুর বন্তব্যকে তাঁরা ALATA সমর্থন জানালেন। 


> ২৩-২-৭০। 
২ আনন্দবাজার পাঁত্রকা। 


১৫ 


সাধারণ মান্দষের মধ্যেও বিরাট আশা ভরসা । অনেকেই মনে করলেন, এবার 
বাঙ্গলা দেশের ভাল হবে। ধরে নিলেন, এখন থেকে বড়লোকের কর্তৃত্ব কমবে, 
গরীবের মর্যাদা বাড়বে, দুনাশত বন্ধ হবে, জিনিসপরের দাম কমবে এবং সব 
মিলিয়ে বেশ একটা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করা যাবে। 

যাঁদের জনগণ বলা হয় অর্থাৎ ট্রামে বাসে, আঁফসে কাছারতে যাঁরা গলা 
ফাটিয়ে নিজেদের মতামত ব্যন্ত করেন, তাঁরা তো METER একেবারে আটখানা। 
বারদর্পে বলে বেড়াতে লাগলেন : এবার পাপ বিদায় হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে স্র্গ- 
রাজ্য কায়েম হল বলে! 

এতাঁদন যাঁরা উঠতে বসতে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের শ্রাচ্ধ করেছেন, 
বলেছেন, দেশের, সব দুঃখ WTA জন্য কংগ্রেসই দায়ী, তাঁরাও সকলেই ধরে 
নিলেন এবার তাঁদের প্রত্যেকেরই ভাল হবে_প্রাতটি মানুষের অভাব অভিযোগ 
মিটে যাবে। অ-কংগ্রেসী দলগলির দার্ঘীদনের কথাবার্তা সেই ধারণার সৃষ্টি 

|| 


এই রকম একটা পাঁরবেশের মধ্যে যক্তরষ্ট সরকারের কাজ সর; হল! 
পাঁরবেশটা একদিক দিয়ে খুব ভাল। আর এক দক দিয়ে মারাত্মক 'জনগণ 
সরকারের সঞ্গেই। কিন্তু সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা খুব বোঁশ। লক্ষ 
লক্ষ মান্য মনে করছেন, LEG সরকার তাঁদের সব দৃঃখের অবসান ঘটাবে। 
অথচ, সরকার ও জনগণ কেউ জানেন না কী করে তা করবেন! 

বারা সরকার চালাতে বসলেন তাঁদের অভিজ্ঞতাও প্রায় শূন্য। অজয়বাবু 
এবং ডঃ ঘোষ ছাড়া আর কেউই এর আগে প্রশাসন ব্যবস্থাকে দেখেননি। রাইটাসঃ 


afon Tonia তখনও কানে বাজছে। সবাইকে ভরপেটা ভাত খাওয়াতে কোনও 
+ হতে পারে না, একথা তাঁরা বছরের পর বছর বলে এসেছেন। আর এখন? 


এখন কনা ররা বলে রেশনে চাল কমাতে হবে! আগের সরকারের আমলে 
যে খাদানীতি fet মোটামুটি তাই অনুসরণ করে চলতে হবে! p- 


মন্ত্রীরা 

পরাদিনই আবার ERE বসল। আবার প্রধান আলোচ্য FARE খাদ্য। ক 
আলোচনা হল ৷ Tory তবু ফ্রণ্টের নেতাদের প্রাতিশ্রৃতি মত ঢালাও চাল দেওয়ার 
বা নতুন বৈপ্লবিক খাদ্যনীত ঘোষণার কোনও পথই পাওয়া গেল ATL অগ্নত)ঃ 
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মন্রশরা ঠিক করলেন, থাক, এখন এ ব্যাপারে কিছুই বলা হবে aT! খাদ্য নিয়ে 
আরও আলোচনা হবে। 

দ্বিতীয় দিনের বৈঠকেই কিন্তু মন্ত্রীরা হাততালি পাওয়ার মত দুটো 
free য়ে ফেললেন। প্রথম সিদ্ধান্ত, মন্দের বেতন হাস। এবং দ্বিতীয় 
fers, মন্ত্রীদের ঘর থেকে TPG যন্ত্র অপসারণ । ঠিক হল, যুন্তফ্রণ্টের 
TUT ৭০০ টাকা মাইনে নেবেন, আর অন্যান্য মন্ত্রীরা নেবেন ৫০০ টাকা | 
প্রথম ERS সরকারে কোনও MAA ছিলেন না। সবাই পর্গমল্তী। 

জনগণ আবার জয়ধাঁন Tel মান্তুসভার ধন্য ধন্য পড়ে গেল। 

এটা সাতই মার্চের ঘটনা । পরদিন রাজ্য বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন সুরু 
হল। সেখানেও আর একচোট প্রাতশ্র্দীতর বন্যা বইল। মন্ত্রিসভার পক্ষে রাজ্যপাল 
প্রাতশ্রীতি দিলেন: সাধারণ মানুষের দ:ঃখ FU লাঘব করার জন্য এ সরকার 
nyatos | ; 


এদিকে কিন্তু তখন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা বেশ টনটনে হয়ে উঠছে। 
একে সেবার ফসল ভাল হয়ান। তার উপর “নির্বাচনের মুখে কাউকে চটাবো না” 
ACCS চলে কংগ্রেস সরকারের প্রোকওরমেন্ট সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। করডনের 
কড়াকাঁড়ও হয়নি। তাতে গ্রাম থেকে হু হু করে কলকাতায় চাল চলে এসেছে। 
ফেব্রুয়ারির শেষ দিকেই বিভিন্ন জেলা থেকে চাল গমের হাহাকারের খবর 
আসা সুরু হয়ে গেল। এই অবস্থায় নেতারা স্থির করলেন, সমগ্র 
রাজনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা করতে হবে। সেইমত অবিলম্বে Lees কমিটির 
{মিটিং ডাকার ব্যবস্থা হল। সে মিটিং বসল ১০ই বিকালে। এইটাই IEF? 
কমিটির প্রথম বৈঠক। 

বৈঠক বসল, দীর্ঘ আলোচনাও হল--কিন্তু সিদ্ধান্তে পেছনো গেল না। 
বাস্তব অবস্থা ভয়ঙ্কর । বিরাট বিশাল কিছু করাও সম্ভব নয়। কিন্তু নেতারা 
এত শীঘ্র এই শোচনীয় পরিস্থাতর কথা জনগণকে জানাতে চাইলেন aT! ঠিক 
হল, আবার আলোচনা হবে। 
t পরদিন আবার যু বৈঠক বসল। কিন্তু বহু আলোচনা করে এইদিনও 
কাঁমাঁট কোনও brace পেশছতে পারলেন না। 

পনেরোই মার্চ মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকা হল। নেতারা বললেন, রাজনৈতিক 
পর্যায়ে তো খাদ্য নিয়ে অনেক আলোচনাই হল। এবার সরকারী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত 
চূড়ান্ত করতে হবে। আর দেরি করা নয়। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ক্যাবিনেট মিটিং 
চলল। 'কন্তু তাতেও মন্ত্রীরা কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পেছতে পারলেন না। 
শুধু এইটুকু স্থির হল, মুখ্যমন্ত্রী, উপমখ্যমন্তরী এবং খাদ্যমন্ত্রী দিল্লি গিয়ে 
কর্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। বাড়ীত চাল গম চাইবেন। এবং তাঁদের আলোচনার 
পটভূমিকায় রাজ্যের খাদ্যনীতি চুড়ান্ত হবে। 

মুখ্যমন্ত্রী, উপমূখ্যমল্মী এবং খাদ্যমন্ত্রী দিল্লি গেলেন বাইশে মার্চ। গিয়েই 
তাঁরা খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন । খাদ্যমন্ত্রী তখন জগজীবন রাম। কংগ্রেসের 
রাজনশীততে বাবুজী বলে পাঁরচিত। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কথা বলায় ভারতের রাজ- 
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জানালেন ৷ গিবশেষ খাতির করলেন। এবং শেষ পর্যন্ত বললেন: আমিও কলকাতারই 
ছেলে। পাঁশ্চমবঙ্গ সম্পর্কে আমার চিরকালই একটা {বিশেষ টান আছে। লোঁকন 
কেন্দ্রের হাতে মজুত খাদ্যের অবস্থা খুব খারাপ ৷ গত বছর কেন্দ্রীয় মজুত থেকে 
পাঁশ্চমবঙ্গকে মাসে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন খাদ্য দেওয়া গিয়েছিল। এ বছর 
মাসে ৭০ হাজার টনের বৌশ দেওয়া যাবে বলে মনে হয় না। i 

বাবুজাীর কথা শুনে পশ্চিমবঙ্গের TATA তো একেবারে থ। তারা কোথায় 
আরও বেশি চাইতে এসোঁছলেন, আর খাদ্যমন্ত্রী বললেন কিনা আরও কম দেবেন! 
সবাই গেলেন প্রধানমল্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রীও একই কথা শোনালেন_কেন্দ্রের 
খাদ্যভান্ডারের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। যতটা পারব আমরা নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু 
অবস্থা খুবই খারাপ। 


খাদ্য সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো সমস্যা সৃষ্টি হল পশ্চিমবঙ্গে। 
মন্ত্রীরা গদীতে বসতে না বসতেই সে দুটো সমস্যাও প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। 
এর একটা ছাঁটাই, ক্লোজার এবং ঘেরাও-র সমস্যা। আর একটা জমি ও বাঁড় 
জবর দখলের সংকট। সরকার একেবারে সুরু থেকেই এই তিন সমস্যা নিয়ে 
নাস্তানাবুদ হয়ে উঠলেন। 

গোটা ভারতেই তখন প্রচণ্ড শিল্প মন্দা। বিশেষ করে আবার হীঞ্জীনয়ারং 
শিল্পে । পাশ্চমবঙ্গে হীঞ্জনয়ারং শিল্প শ্রমিক সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ । এর 
অধিকাংশই বাঙ্গালী | মালিকরা মন্দা দেখিয়ে ছাঁটাই সুরু করলেন। প্রথমে কম 
কম। তারপর বেশি বৌশ। শ্রমিকরা তো মহা খাপ্পা। এত বড় স্পর্ধা, TSF 
আমলেও ছাঁটাই! সুরু হল পাল্টা মার। শ্রমিকরা ধর্মঘট করলেন না, বিক্ষোভ 
‘মাঁছলও বের করলেন না-_তাঁরা ঘেরাও করলেন। ঘেরাও ঁজানষটা এর আগেও 
যে বাঙ্গলা দেশে ছিল না তা নয়। তবে কম হত এবং সাধারণত বোনাস নিয়েই 
হত। ঘেরাও Be বড় জোর চার-পাঁচ ঘণ্টার জন্য। কিন্তু এবার যে ঘেরাও 
হল তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল প্রধানত হল কলকারখানায়। এর আগে ঘেরাও 
হত সাধারণত হেড আফসগুলিতে। এবারের ঘেরাও-এ কোথাও কোথাও শ্রামকরা 
আঁফসারদের চড়-চাপড়ও বসিয়ে দিলেন। ঘেরাও থেকে বোৌরয়ে বাথরুম পর্যন্ত 
যেতে দিলেন না। পুলিশও গেল ATI কারণ, TSO সরকার ক্ষমতায় বসেই 
ঘোষণা করেছেন, তাঁরা শ্রাীমক-মালিক বিরোধে পুলিশ নিয়োগ করবেন না। শ্রম- 
মন্ত্রী সুবোধ ব্যানাজাঁ হুকুম দিয়েছেন: আমাকে না জানিয়ে কোনও শ্রীমক- 
মাঁলক বিরোধে পুলিশ যাবে না। ; 

মালকরাও ছাড়ার পাত্র নন। তাঁরাও মোক্ষম পাল্টা মার সুরু করে দিলেন। 
দন কোজার দির়ে। ক্যান কে যান বব 
পীত l 

এইভাবে TFS সরকার ক্ষমতায় আসার হপ্তা দুীতনের মধ্যেই ছাঁটাই, 
ঘেরাও এবং ক্লোজার TA একটা প্রচণ্ড হইচই সুরু হয়ে গেল। 

বললেন: শিল্পে প্রচণ্ড মন্দা। আমরা তাই toa কিছ; ছাঁটাই 
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করতে বাধ্য। কিন্তু তা সত্বেও আমরা কলকারখানা চালাতে চাই। শ্রামকরাই তা 
দিচ্ছে না। মারধর করছে। পুলিশকে জানিয়ে কোনও কল হচ্ছে না। এ অবস্থায় 
কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। 

শ্রমিকরা বললেন: মাঁলকরা অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করছে। ওরা আসলে আমাদের 
এবং আমাদের সরকারকে জব্দ করতে চায়। ছাঁটাই বা ক্লোজারের সঙ্গত কোনও 
কারণ নেই। সরকারের মধ্যে যাঁরা বিশেষ বামপন্থী তাঁরা মোটামুটিভাবে শ্রমিকদের 
হয়েই কথা বললেন। তবে, সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করলেন, শিষ্পমন্দা আছে। কিন্তু 
বললেন. তার সমাধান ছাঁটাই বা ক্লোজার নয়। সরকারের মূল সিদ্ধান্ত 
অপারবর্তিত থাকল--প্রমিক-মালিক বিরোধে শ্রমমন্ত্রী অন্মাত ছাড়া পুলিশের 
হস্তক্ষেপ বন্ধই রইল। 

মল্মশদের মধ্যে যাঁরা ততটা উগ্রবামপঞ্থী নন, তাঁরা একট: গুঞ্জন সুরু 
করলেন। স্বয়ং মৃধ্যমন্তীও ঘরোয়া আলাপ আলোচনায় বলা সর করলেন, 
একট যেন বাড়াবাঁড় হয়ে যাচ্ছে! ঠিক এই সময় শ্রমমন্ত্রী সুবোধ ব্যনাজ" একটা 
feats দিলেন: শ্রমিকদের সংযত হতে হবে। তাঁরা যেন কোনও প্ররোচনার 
BIAS না হন। একতরফা ব্যবস্থা নেওয়ার আগে তাঁরা যেন শ্রমদফতরের ALM 


{ৰপক্ষীয় বৈঠকের আয়োজন করবেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, তিপক্ষাঁয় বৈঠক হওয়ার 
আগে মালিকরা কোথাও ছাঁটাই, লক আউট বা ক্লোজার করবেন না। তৃতীয় 
এসদ্ধাল্ত, হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সরকার সকল প্রকার ব্যবস্থা 


পঁতিদের সঙ্গে আলোচনা করছেন সেইদিনই মুখ্যমল্তরীরূপে অজয়বাব দিল্লিতে 
প্রথম প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। জ্যোতিবাব এবং ডঃ ঘোষও সেই প্রেস 
কনফারেন্সে উপস্থিত খছলেন। স্বভাবতই; িপোরটাররা সেখানে ঘেরাও নিয়ে 

০ আনন্দবাজার পাত্রকা ১৭-৩-৬৭। 
১৯ 


অজয়বাবৃকে নানা প্রশ্ন করলেন। মুখ্যমন্ত্রী ফ্রন্ট সরকারের শ্রমনীত ব্যাখ্যা 
করে বললেন: আমরা চাই না, শ্রমিক বা মালিক কেউই নিজের হাতে আইন 
গনক, অথবা অবস্থার BATS WR মত কিছু করুূক। সালিশ এবং আপস 
ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার এই সমস্যা সমাধানে TST হবেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও 
বললেন, অরডারের অভাবে ইনাঁজানিয়ারিং শিল্পে যে মন্দা দেখা দিয়েছে তা দূর 
করার জন্য feta প্রধানমল্লীর সঙ্গেও কথা বলেছেন। 


যুক্তফ্রন্ট আসার সঙ্গে সঙ্গো শ্রমিকরা যেমন মনে করলেন “আমাদের রাজত্ব 
সুরু হয়ে গিয়েছে, তেমান শহর ও গ্রামাপ্জলের বিভিন্ন পর্যায়ের নানা ধরনের 
মানুষেরও বদ্ধমূল ধারণা হল তাঁরা সাঁত্যকারের ‘স্বরাজ’ পেয়ে গিয়েছেন। এই 
্বরাজপ্রাপ্তির' উৎসাহে বাভিন্ন এলাকায় একদল লোক যার তার বাঁড়ঘর 
জাঁমজমা দখল করা সুরু করে দদিলেন। স্বনামী জাম দখল হল, বেনামী জাম 
দখল হল, সরকারী জাম দখল হল, বে-আইনী জাম দখল হল, মায় কলকাতা 
শহরে ইমপ্রুভমেনট ট্রাস্টের ফ্লাট পর্যন্ত দখল সুরু হল। 

তখনও কিন্তু দলীয় সিদ্ধান্ত মত “লুকনো জাম উদ্ধার” আভবান, সুরু 
হয়ান। যাঁরা যা করাছলেন প্রধানত ব্যান্তগত উৎসাহে এবং মতলবে । সরকার এই 
ঘরবাঁড়-জাঁমজমা দখলের উৎসাহের বন্যা দেখে প্রমাদ গণলেন। তাঁরা বুঝলেন, 
এ জানস Hares বন্ধ না হলে কেলেঙ্কারী হবে। ফ্রণ্টের ভেতরের বিভিন্ন 
দলের পক্ষ থেকেও চাপ এল। 

বাধ্য হয়ে পণচশে মার্চ মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে এক বিবৃতি দেওয়া হল, 
“কলকাতা, ২৪ পরগণা ও রানাঘাট প্রভাতি এলাকা থেকে খবর আসছে যে সরকারী 
‘কিংবা সাধারণ লোকের ও কলকাতা ইমপ্রুভমেনট ট্রাসটের Tig ও জমি কতক- 
গল লোক জবরদখল করছেন বা করার চেষ্টা করছেন। আমাদের অনুরোধ, 
কেউ যেন এরকম বে-আইনী কাজ না করেন। আইনসঞ্গতভাবে কারু কোনও 
দাবি থাকলে আমাদের কাছে জানালে আমরা তার সুব্যবস্থা করার চেষ্টা করব। 
কিন্তু বে-আইনীভাবে জবরদখল করলে আইনের ও পুলিশের আশ্রয় নিতে বাধ্য 
হব।...যারা ভুল বুঝে বা অন্য কোনও কারণে জবরদখল করেছেন তাঁরা যেন 
আঁবলম্বে এরূপ বাঁড় বা জমি ছেড়ে দিয়ে যান” 


কিন্তু বহু আলাপ আলোচনা, আবেদন নিবেদন সত্বেও TESS সরকার 
কোনও FS তেমন কোনও সুরাহা করতে পারলেন AT! বরং খাদ্যসংকট এবং 
ছাঁটাই ঘেরাও ক্লোজারের সমস্যা দিন দিনই তার হয়ে উঠল। 

মন্ত্রীরা এবং দলগ্ীলও ক্রমে ক্রমে দেখলেন, বাইরে থেকে রাজ্য চালনা যত 
সহজ বলে মনে হয় আসলে ব্যাপারটা মোটেই তত সহজ নয়। মনে ভাবলেই 
বা করব বললেই যে কোনও কাজ করা বায় না। আপাতদষ্টিতে যাকে খুব 


৪ আনন্দবাজার পান্রকা ২৬-৩-৬৭। 
২০ 


সহজ বলে মনে হয়, কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় তা-ই অত্যন্ত কঠিন। 
RIONU জনগণের মনেও নানা রকমের প্রশ্ন দেখা দিল। বলব না, মাস দেড় 


দে পক হল এবং সাধারণত এসব ব্যাপারে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই, হল_ 
IEA মজৃত-উদ্ধার এবং চোরাই চালান বন্ধের নামে 
এবং ব্যাপক হারে ধানচালের চলাচল অবরোধ AA, হল। এইবার মন্ত্রীরা এবং 


অর্পারবার্তত রাখবেন বলে স্থির করেছেন। 
তার কয়েকাঁদন পরেই HOTA জেলায় জেলায় ধানচাল সংগ্রহে বের হলেন। 
ডঃ ঘোষ ঘোষণা করলেন, “এটাই হবে আমাদের DSI” তাতেও 


মেজাজে হুকুম দিলেন: Hey বন্ধ করুন! গ্রামাঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ করন। 

কিন্তু'করুূন বললেই যে সব কাজ করা যায় না, ততাঁদনে মন্ত্রীরা তা বুঝে 
গয়েছেন। তাঁরা আঁফসারদের সঙ্গে বার বার আলোচনা করলেন। তারপর 
FACET মধ্যেও বহু তর্ক বিতর্ক চলল এবং অবশেষে এগারই মে ঘোষণা হল 
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যে. সরকার রাজ্ব্যাপী ব্যাপক মজৃত উদ্ধার আন্দোলন চালাবেন। লুকনো সব 
ধানচাল বের করে আনা হবে এবং এ ব্যাপারে নবগাঠত খাদ্য ও ত্রাণ কাঁমাট 
আফিসারদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। তাঁরা মজুতের খবর আঁফসারদের 
জানাবেন। কিন্তু এই ব্যাপারে 'বাভন্ন জেলার খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি নিজেদের মধ্যেই 
একমত হতে পারলেন না। একদল যাঁর নাম দেয়, আর একদল তাঁকেই সাধু বলে 
সাটীককেট দেয়! 

তাই তাতে তেমন ছুই হল না। সর্বপ্রকার চেষ্টা করে HO সরকার 
মাস চারেকের মধ্যে মাত্র লাখ বার টাকার লুকনো ধানচাল ধরতে পারলেন! 

ততদিনে কিন্তু রাজ্যের খাদ্য পারাষ্থাত অত্যন্ত শোচনীয়। গ্রামাঞ্চলে ঢাল 
আটার হাহাকার পড়ে গিয়েছে। চালের কলো পাঁচ টাকা । fafon এলাকায় 
লঠতরাজ সুরু হয়েছে। ফ্রণ্টের দলগুলিই খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো 
সুরু করেছেন। 'বিভন্ন এলাকায় ট্রেন, যানবাহন আটক করা হচ্ছে। মন্ত্রীদের 
ছুটে গিয়ে গয়ে আশ্বাস "দিয়ে দিয়ে সেইসব অবরোধ তুলতে হচ্ছে। 


এই যখন অবস্থা তখন কয়েকটি দলের নেতারা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তাঁরা 
প্রথমে TSA এবং পরে কড়া সুরে খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রচার সুরু করে 
দিলেন। বলতে চাইলেন, এই খাদ্য সংকটের জন্য ডঃ ঘোষই দায়ী । তাঁরা এমনও 
বললেন যে, ডঃ ঘোষই চোরাকারবারীদের ধরছেন ALI (যাঁদও তখন স্বরাষ্ট্র দফতর 
অজয়বাবুর হাতে এবং Belay খাদ্য ও ত্রাণ কাঁমাটগুলি ধানচালের চোরাই 
মজনতদারদের কোনও তালিকা দেয়নি।) ফ্রণ্টের অনেকেই প্রফুল্ল ঘোষকে নন্দ 
ঘোষ সাজাতে চাইলেন! 

ডঃ ঘোষের উপর তাঁরা আরও একটা কারণে চটেছিলেন। তাঁরা চেয়োছলেন, 
ডঃ ঘোষ বলুন যে, কেন্দ্র ষড়যন্ত্র করে পাশ্চমবঙ্গকে খাদ্য দিচ্ছে না, তাই এই 
সংকট | কিন্তু ডঃ ঘোষ তা বলতে রাজী হলেন না। তান বললেন, “তা কেন 
কমু” | 

ডঃ ঘোবীবরোধী এই প্রচার অভিযানে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন দি. To এম) 
তাঁদের সভা, শোভাযাত্রায় ডঃ ঘোষ-বিরোধী শ্লোগান শোনা যেতে লাগল । দলীয় 
মুখপত্রে সরকারী খাদ্যনীতির তীর সমালোচনা সুরু হল। এবং শেষপর্যন্ত 
পঁচিশে মে দলের সর্বভারতীয় নেতা পি. সূন্দরায়া দাঁজীলং-এ এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে বলে বসলেন. “ডঃ ঘোষের পদত্যাগ করা উচিত, তান ব্যর্থ হয়েছেন।” 

ব্যস, আর যায় কোথায়! এতাঁদনে সব মিলিয়ে werd রাজনশীতিটা বেশ 
.গরমই হয়োছল। সন্দরায়ার এই মন্তব্যে একেবারে দপ করে আগুন জলে উঠল। 
অজয়বাব* তখন উত্তরবঙ্গে | এক সাংবাদিক সম্মেলনে অজয়বাবুও জবাব দিলেন, 
“সুন্দরায়া ডঃ ঘোষের পদত্যাগ দাবি করার কে? ডঃ ঘোষ যুক্তফ্রণ্টের wats 
এবং যুন্তফ্রণ্টের আস্থাভাজন বলেই তান মাল্দ্সভায় আছেন।”* 

জবাব দতে ডঃ ঘোষও ছাড়লেন না। তবে TAA মত অতটা কড়া 
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রাজো শিল্পবিরোধের ক্ষেত্রে সামায়ক শান্তি পালিত হবে। এই সময় একাঁদকে 
যেমন কোনও ছাটাই, লে-অফ হবে না, অন্যাদকে তেমনি ঘেরাও-ও হবে AT! 
কিন্তু তবু কিছু হল না। ছাঁটাই এবং ঘেরাও দ:ই-ই চলল। চান্বিশে এপ্রল 
চারটি COMIN অফ কমার্সের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জরুরী চিঠি দেওয়া 
হল: ছাঁটাই ও লে-অফের Garcia পরীক্ষা করার জন্য অবিলম্বে একটি 
কাঁমাট গঠন করুন | তাঁরা আরও বললেন, তেরোই -র চুন্তির পরও একুশাট ঘেরাওয়ের 
রা এর উনিশটির সঙ্গে ছাঁটাই বা লে-অফের কোনও সম্পর্ক 
না। 
চৌঠা মে আবার iorta বৈঠক বসন। মল আলোচ্য বিষয় সেই কাঁমাট 
৬ আনন্দবাজার পান্রকা ২৯-৫-৭০। 
৭ ২৭-৩-৬৭। 


গঠন। [কিন্তু এই' বৈঠকে কাঁমাঁটর গঠন এবং তার ক্ষমতা নিয়ে শ্রমিক ও মালিকে 
জোর মতাবরোধ দেখা দিল। ফলে কিছুই হল না। ছাঁটাই-ও চলল, ঘেরাও-ও চলল | 
ইতিমধ্যে কিন্তু ঘেরাও নিয়ে ফ্রণ্ট এবং মান্ত্িসভার মধ্যেও বেশ কিছুটা 
মতভেদ দেখা 'দয়েছে। এবং সেই মতবিরোধ প্রকাশ্যেও বোরয়ে পড়েছে । ঘেরাও-ও 
আর শুধু প্রাইভেট সেকটরে সীমাবদ্ধ নেই। পাবাঁলক সেকটরেও চলে এসেছে। 
স্কুল কলেজকেও ঘেরাও তখন স্পর্শ করেছে। 

এইসময় শিল্প ও বাঁণজামল্তরী হিসাবে সুশীল ধাড়া অজয়বাবূকে এক চিঠি 
দিলেন, “সরকারী কলকারখানাগুলিতে যেন ঘেরাও না সহ্য করা হয়।” যেদিন 
খবরের কাগজে এই চিঠির খবর বের হল সেইদিনই সেই সঙ্গে এ সংবাদও 
প্রকাশিত হল যে, পি. এস. পি-র জাতীয় পারষদ পাঁশ্চমবঙ্গের ঘেরাও আভিযানকে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোঁদত বলে আখ্যা 'দয়েছেন। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের 
TSE সরকারের অন্যতম মন্ত্রী নিশীথ কুণ্ডুও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনটা 
হয়োছল বাঙ্গালোরে। পরাদন স্বয়ং নিশীথ Swe বাঙ্গালোরে প্রেস কনফারেনস 
করে বললেন: আম ব্যাপারটা কেবিনেটে তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনবোধ 
জানাব। WAI ঘেরাওয়ের মাধ্যমে সস্তা জনাপ্রয়তা অজর্নের চেষ্টা করছে।” 

তখনও সরকারী পর্যায়ে শিল্পে শান্তি আনার চেষ্টা চলছে। ষোলই মে 
রাইটারস বিলডিংসে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সঙ্গে মন্ত্রীরা দফায় দফায় বৈঠক 
করলেন। সরকার আবার প্রস্তাব করলেন, ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট ইত্যাদি 
বিবেচনার জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমাট নিয়োগ করা হোক। একজন অবসরপ্রাপ্ত 
হাইকোর্টের বিচারপতি কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হোন। কাঁমটির ক্ষমতাবলন 
সম্পর্কেও সরকার কতকগুলি প্রস্তাব দিলেন। মালিকরা বললেন, সাতাঁদনের মধ্যে 
তাঁরা {লিখিতভাবে মতামত জানাবেন। 


এই সাতদিনের মধ্যেই কিন্তু গঙ্গার জল অনেক দূর বয়ে গেল। উীনিশে মাচ 
চবন সাহেব কলকাতা এলেন। সেহাদনই তান 'বাঁভন্ন আলাপ আলোচনায় 
ঘেরাওয়ের বিরুদ্ধে কড়া কড়া কথা বললেন ৷ পরাদন একেবারে প্রেস কনফারেনসেই 
মন্তব্য করলেন, “ঘেরাওয়ের ফলে পাশ্চমবঙ্খে ত্রাসের AGTA হয়েছে এবং 1নরাপত্তা- 
বোধের অভাব দেখা দিয়েছে৷” 

পরদিনই পাঁচটি চেম্বার একযোগে AE এবং শ্রমমন্ত্রীকে জানালেন: 
আগে ঘেরাওকে বে-আইনী ঘোষণা করুন। তারপর অন্যকথা। 

প্রধানমন্ত্রী ঘেরাও সম্পকে প্রকাশ্যে তাঁর মতামত জানালেন এরই পরদিন। 
‘দাল্লতে তানি দলের এম. ?প-দের এক বৈঠকে বললেন, “ঘেরাও অরাজকতা সৃষ্টি 
করছে, শিল্পের ক্ষাত হচ্ছে। চবন পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম থেকে ফিরে এলে ক 
করা যায় তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব” 

অবস্থা ক্রমেই আরও খারাপ হল। শ্রামকরাও ছাড়বে না, মালিকরাও দমবে 
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৯ আনন্দবাজার পান্রকা ২২-৫-৬৭। 


২৪ 


. 


না। ঘেরাও ততাঁদনে কলকারখানা অফিস-কাছাি ছাঁড়য়ে মালিকদের বাঁড় পর্যন্ত 
ধাওয়া করেছে। 

মুখ্যমন্ত্রী বিক্ষুব্ধ ৷ তাঁর দল বিক্ষুত্খ। অন্য আরও কয়েকটি দলও ঘেরাওয়ের 
বাড়াবাড়ি নিয়ে খাপ্পা। ঘেরাও সংকট বেশ ভাল ভাবেই LHR স্পর্শ করল । 
নেতারা দেখলেন, একটা কছু করতেই হয়। 

দোসরা মে যুন্তক্রন্ট শুধ ঘেরাও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে বসলেন। 
একাঁদনে দু দফা বৈঠক হল। কিন্তু তাতেও সর্বসম্মত কোনও সমাধানের পথ 
SCF পাওয়া গেল AT | 


এইভাবে খাদ্য সংকট এবং ঘেরাও নিয়ে যখন ফ্রণ্ট সংকট বেশ ঘনিয়ে এসেছে 
তখন বর্ষা প্রায় এসে গেল। জামতে লাঙ্গল দেওয়ার সময় এল। কতগুলি 
অঞ্চলে বেশ জোরদার জমি দখল আন্দোলন সুরু হল । চাঁব্বশ পরগণায়ই ঝামেলাটা 
হল সবচেয়ে বৌশ। fee, ‘কিছু খুন-খারাপিও আরম্ভ হল। 


তারপরই এল নকশালবাঁড়। ইতিমধ্যে তপাশলী মন্ত্রী নিয়োগ নিয়েও ফ্রণ্টে 
বেশ একচোট ঝগড়া হয়ে 'গয়েছে। অজয়বাবু চাইছিলেন তপাশিলীদেরও একজনকে 
মন্ত করতে | এস. এস. পিও সেজন্য এরকম একটা আলটিমেটামই দিয়ে বসৌঁছল। 
প্রশ্নটা যখন চূড়ান্ত ভাবে এল তখন 'স. পি. এম বললেন, মন্ত্রী বাড়ানো চলবে 
না। অন্য অনেকে বললেন, না, একজন তপশিলা মন্ত্রী নিতেই হবে। ভোট হল 
ফ্রণ্টে। সি. পি. এম হেরে গেলেন। তপশিলা মন্ত্রী নেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। 

চাঁব্বশে মে প্রথম নকশালপল্থীরা পুলিশের উপর আক্রমণ চালালেন। চারজন 
পুলিশ আহত হল। পরদিন এদের মধ্যের একজন অফিসার মারা গেলেন। 
সেইদিনই পুলিশ গিয়ে নকশালপল্থীদের বিরুদ্ধে গলি চালাল। পাঁচজন নারী 
এবং একজন শিশু মারা গেলেন। 

পরদিন অজয়বাব উত্তরবঙ্গ গেলেন। সেদিন আমিও তাঁর সঙ্গে গিয়ে- 
'ছলাম। মুখ্যমন্ত্রীর ট্যুর কভার করতে। অজয়বাবুর সঙ্গে প্লেনে কিছু কথা 
বললাম। একেবারে ভেঙ্গে পড়া মানুষ । বললেন, দেখ, চেষ্টা তো করছি, কিন্তু 
{কছুই করতে পারাছ না। পারব কিনা তাও জান না। 


কমল গুহ, সুনীল দাশগুপ্ত প্রভৃতি) দার্জীলংয়ে অজয়বাবুকে বললেন: 
আপনি যাঁদ দূঢ়হাতে হাল না ধরেন তাহলে উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তাই বিপন্ন হয়ে 
পড়বে | অজয়বাব্‌ তাঁদের কথা দিলেন, তিনি আইন ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য 
সব ব্যবস্থা নেবেন। 

সাতাশে VSR, খোদ নকশালবাঁড়তে জনসভা করে একই কথা আরও 
কড়া ভাষায় বললেন, “প্রত্যেক নাগাঁরকের জীবন, ধন ও সম্পত্তি ভোগ করার 
অধিকার আছে।...জমির মালিক গারব বা বড় চাষী হোন, জবরদস্ত করে জাম 
দখল করা সমাজবিরোধী কাজ বলেই গণ্য A l i 
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অজয়বাব্‌ ততদিনে বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁর আঁভযোগ প্রধানত সি. 
FA, এম সম্পর্কে | অজয়বাব্‌ তখন কতটা উত্তপ্ত তাঁর সেই সময়কার একটা মন্তব্য 
থেকে তা পাঁরজ্কার বোঝা যায়। 

মৃখ্যমল্ী তখনও উত্তরবঙ্গে। প্রমোদবাবহও একাঁদন আগে ওই উত্তরবঙ্গে 
বসেই নকশালবাঁড়তে পুলিশের গলি চালনার নিন্দা করে এক কড়া [বিবৃতি 
দয়েছেন। এবং সেই বিবাঁতির একটা অংশে বলেছেন যে, এর মধ্যে কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র 
আছে। প্রমোদবাবূর এই মন্তব্য সম্পর্কে সাংবাদিকরা অজয়বাবুর বন্তব্য জানতে 
চাইলেন। মুখ্যমন্ত্রী খুব রেগে উত্তর দিলেন, “ওরা তো দুনিয়ার সব কিছুতেই 
ষড়যন্ত্র দেখেন। আম তা cate না।”৯৯ 

নকশালবাড় নিয়েই মান্তিসভায় প্রথম বড় রকমের মতভেদ দেখা দিল। কীভাবে 
নকশালশ হামলার মোকাবিলা করা তা নিয়ে নানা দলের নানা মন্ত্রী নানা কথা 
বললেন। অজয়বাবু চাইলেন স্রেফ আইন ও শৃংখলার সমস্যা হিসাবে ব্যাপারটাকে 
দেখতে | গস, পি. এম, TH. পি. আই এবং আরও অনেকের তাতে ঘোরতর আপান্ত। 
অজয়বাবূর সমর্থক গোর্থা লীগ, এস. এস. পি, পি. এস. পি প্রভীত। 
ধস. পি. আইর আবার ইচ্ছা ছিল, গোটা ব্যাপারটা নিয়ে হইচই করানো । কারণ, 
আসলে নকশালপল্থ আন্দোলনের ব্যাপারটা TA. পি. এমেরই অন্তার্বরোধ। 

সরেজমিন তদন্তের জন্য দু-দুবার মন্ত্রী {মিশন গেল নকশালবাঁড়তে। সেই 
মিশনের সদস্যদের মধ্যেও হল জোর ঝগড়া । দুদল দুরকম রিপোর্ট দিলেন । দু দল 
দ্‌ রকম পথ বাতলালেন। মান্তিসভায়ও এ নিয়ে অনেক অনেক আলোচনা হল! 
দারাঁজালং-এর এস. পি. এবং ড. এমের কাছে হরেকরকম নির্দেশ যেতে লাগল I 

কাগজেপত্রেও তা বের হওয়া সুর হল। জ্যোতিবাব এবং সোমনাথ লাহাঁড় 
প্রকাশ্যে স্বীকার করতে বাধা হলেন যে মীন্রসভায় নকশালবাঁড় নিয়ে সাঁত্যই 
মতভেদ আছে৷ যাঁদও সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বললেন, “ASHES যুন্তই আছে ।?১২ 


এইরকম যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনপীতর অবস্থা ঠিক সেই সময় ধর্মবাঁর 


কলকাতা এলেন রাজ্যপাল হয়ে। নতুন রাজ্যপাল যোঁদন শপথ লেন সেই Talo 
১লা জুন। 


১১ আনন্দবাজার পাত্রকা-২৯-৫-৬৭। 
* আনন্দবাজার পত্রিকা ১-৬-৬৭। 
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লোভে পাপ 


এবার আসুন আমরা একবার খোঁজ নিই, এতদিনে কংগ্রেস ভবনের কী 
অবস্থা । একাঁদিরুমে কুঁড়ি বছর রাজত্ব করার পর হঠাৎ ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেসীদের 
পারস্থিতিটা কাঁ? 
প্রথমেই বলে রাখ্য দরকার, কংগ্রেসীরা এ পরাজয় ভাবতেও পারেননি। তাঁরা 
সবাই বুঝোঁছলেন, অবস্থা ভাল নয়। দবশেষ করে, ১৯৬৬ সনের রাজাব্যাপণী 
প্রচন্ড বিক্ষোভের পর কংগ্রেস নেতারা বেশ িছটা আশংকিতই হয়ে উঠোঁছলেন। 
কিন্তু নির্বাচনের মৃখে যখন তাঁরা দেখলেন যে, রাজ্যের অ-কংগ্রেসীরা একজোট 
হতে পারলেন না তখন মনে করলেন, অবস্থা খারাপ হওয়া সত্বেও দুই অ-কংগ্রেসী 
ফন্টের ভোট ভাগাভাঁগর ফলে এবারও শেষ পর্যন্ত জিতেই যাবেন। 

গোটা রাজ্যে ভোট নেওয়া হল সোঁদন বিকেলেই আমি ফলাফল 

সম্পর্কে fate দলের নেতার সঙ্গে কথা বলোছিলাম। প্রথমেই গিয়েছিলাম 
কংগ্রেস ভবনে। গিয়ে দেখি প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ দুজনেই উপস্থিত। তখন 
কংগ্রেস ভবনে প্রফুল্লবাববর জন্য কোনও ঘর ছল না। [তিনি এসে অতুলাবারর 
ঘরেই বসতেন। বরাবর দেখোঁছ প্রফুল্পবাব; এলে অতুল্যবাব তাঁর নিজের চেয়ার 
ছেড়ে পাশের চেয়ারে এসে বসতেন এবং তাঁর চেয়ারে গিয়ে বসতেন প্রফুল্ল সেন। 
aime তাই হয়োছল। অতুল্যবাবূর ঘরে দুজনে বসে। i 

. জিজ্ঞেস করলাম. কী মনে হচ্ছেঃ ফলাফল কিরকম হবে 

প্রফুল্প সেন চিরকালই একট: হাল্কা ভাঞ্গিতে কথা বলেন। হেসে বললেন, 
গলখে দাও, এবারও কংগ্রেস জিতবে । ভাল ভাবেই জিতবে । 

্রফল্পবাব্‌ থামতে না থামতে অতুল্যবাবঃ বলে উঠলেন: এই সঙ্গ আরও 
একটা কথা লিখো, আমি বলেছি বলেই লিখতে পার, এবারও মুখ্যমন্ত্রী হবেন 
প্রফুল্লচন্দ্র সেন। 


সন্ধ্যে নাগাদ গোটা রাজ্যের কলাফলই পরিষ্কার হয়ে গেল। কারণ, ততক্ষণে 
অ-কংগ্রেসীরা ১৪০? আসনে জিতে গিয়েছেন। বিধানসভায় মোট আসন ২৮০। 
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কবিরের উদ্যোগে বামপন্থীরা বিকল্প সরকার গঠনের আলাপ আলোচনা AA, 
করেছেন। 

সেদিন গোটা শহরে জনগণের যেমন বিরাট বজয়োল্লাস, কংগ্রেস ভবনে তেমাঁন 
অদ্ভূত শোকের ছায়া। সব চুপচাপ। কারু মুখে কথাটি নেই। যে যার ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন। এ ওর মুখের দিকে চাইছেন। নেতারা সবাই অতুল্যবাবূর ঘরে বসে। 
গমগমে কংগ্রেস ভবনে একটা অদ্ভূত থমথমে ভাব। এমনাকি বেয়ারাদের ডাকার 
জন্যও কেউ বেল বাজাচ্ছলেন না। 

সৌঁদন একমাত্র ব্যাতিক্রম ঘাঁটয়েছিলেন সিদ্ধার্থবাবু ও তাঁর স্ত্রী মায়া রায়। 
'সদ্ধার্থবাবুর ভোটগণনা ছিল সোঁদনই। সন্ধ্যে হয়ে গেল ফল বের হতে। 
সদ্ধার্থবাবু জিতলেন। জিতেই "তান ছুটে এলেন কংগ্রেস ভবনে । মায়া রায়ের 
হাতে দু WH কেক। বড় ঘরের দরওয়াজা ঠেলে সিদ্ধার্থ রায় ঢুকলেন । ঢুকেই 
বললেন, জিতোঁছ, আম faroiz, মায়া কেক নিয়ে এসেছে। 

আমি তখন সেই ঘরে উপস্থিত 1ছলাম। সবাই চুপ। কেউ কোনও কথা 
বললেন না। সিদ্ধার্থবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলেন স্বয়ং 
প্রফুল্ল সেন, “বাঃ, বাঃ, তুমি জিতেছ, খুব আনন্দের খবর। দাও মায়া, সবাইকে 


আরও একটু রাতে সিরিয়াস আলোচনা সুর হল। কী করা এখন? কর্তারা 
প্রায় সবাই সমবেত । প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ, রবান্দ্রলাল Tae, সিদ্ধার্থ রায়, 
ইত্যাদি, ইত্যাদ। সব ফলাফল না বের হলেও এটাইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে যে, 
অ-কংগ্রেসীরা ১৪০টি আসনে জিতে গিয়েছেন। কংগ্রেসের যে আর একক সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই সে সত্যটাও ততক্ষণে জলের মত পাঁরচ্কার। 

সুতরাং, কংগ্রেসের সামনে তখন তিনটে পথ খোলা: (১) ব্যালট বাক্সের 
রায় মেনে নিয়ে বিরোধী দলের আসনে বসা। (২) অন্যদল থেকে লোক ভায়ে 
এনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে সরকার গঠনের চেস্টা করা । এবং (৩) আর কোনও দলের 
সঙ্গে কোয়ালশন সরকার গঠন FAT I 

নেতারা সবাই রায় দিলেন, না, প্রথমটাই শ্রেষ্ঠ পথ-সেই পথেই চলা উঁচত। 
তখন কথা হল, তাহলে সিদ্ধান্তটা সংবাদপত্রকে জানিয়ে দেওয়া যাক। সবাই 
আবার স্থির করলেন, হ্যাঁ, তাই ভাল। একটা বিবৃতির খসড়া তৈরী হল। ছোট্ট 
বিবৃত ৷ খসড়াটা তৈরী করলেন 'সদ্ধার্থ ant । সবাই কিছুটা কিছুটা পারবর্তনের 
সাজেশন দিলেন। কিছু গৃহীত হল। কিছু হল না। চুড়ান্ত খসড়াটা পড়া হল। 
সবাই বললেন, ঠিক আছে। তখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। প্রফুল্ল সেন ATS 
চলে গিয়েছেন। টোলফোনে তাঁকেও পড়ে শোনান হল চূড়ান্ত বববৃতিটা ৷ প্রফুল্প- 
বাবুও বললেন, ঠিক আছে। 
৯ অশোক সেন। সাক্ষাৎকার ৮-৬-৭০। 
২ অশোক সেন। সাক্ষাৎকার ৮-৬-৭০। 
অতুল্য ঘোষ৷ সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। 
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এবার প্রশ্ন উঠল কার নামে fected যাবে । দলপাঁত প্রফুল্ল সেন পরাজিত। 
দলের সেকরেটারি অশোক He পরাজিত । হাইকোরটের ইনজাংশনে তখন প্রদেশ 
কংগ্রেসের কোনও সভাপাঁত নেই। ভেবেচিন্তে স্থির হল, তাহলে দলের সাধারণ 
সম্পাদক নির্মলেন্দু দের নামেই বিবৃতিটা যাক।* তাই হল। রাত প্রায় সাড়ে 
এগারোটায় নির্মলেন্দু দে আমাকে টেলিফোন করলেন: একটা ছোট্র বিবৃতি 
আছে, নেবে নাক? 

আম প্যাড টেনে নিয়ে বললাম, বলুন। 

সেই বিবৃতির মূল বন্তব্য, “কংগ্রেস বিধানসভায় গরিষ্ঠতা পায়নি। তাই 
কংগ্রেস এবার বিরোধশী দলেই বসতে চায়।” চাঁব্বশে সকালে সব কাগজেই এ খবর 
বের হল। 


একদিকে এই খবর, আর একদিকে হুমায়ূন কবিরের অ-কংগ্রেসী সরকার 
গঠনের উদ্যোগ আয়োজনের AIA গোটা রাজ্যে হইহই পড়ে গেল। রাম নাম সং 
হ্যায়-রা একেবারে মাথায় হাত face পড়লেন-_তব্‌ কিয়া কমূনিস্ট লোগই জা 
যারহাঃ 

সকাল হতেই খগেন দাশগুপ্ত, বিজয় নাহার, শৈল erat ছুটলেন 
প্রফুল্ল সেনের বাঁড়তে। গিয়েই চার্জ। ay, এই বিবৃত কেন দিল? কে ঠিক 
করল কংগ্রেস সরকার করবে নাঃ কে সিদ্ধান্ত নিল কংগ্রেস কোয়ালিশন করতে 
চাইবে না। প্রফলল্লবাবু তাঁদের পারাস্থাতটা বোঝালেন।, তাঁরা বললেন, না, তা 
হয় না, এভাবে সব ছেড়ে দেওয়া যায় AT! 

আলোচনা BAST শেষ পর্যন্ত স্থির হল অশোক সেনকে ধরা হবে। অশোক 
সেন গিয়ে অজয়বাবূকে বলবেন যে, হয় তিনি কংগ্রেসে ফিরে এসে সরকার করন, 
না হয় কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন করুন॥ অথবা, কংগ্রেসের সমর্থনে একাই 
সরকার করুন | এই প্রস্তাব নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমকেশ মজনমদার গেলেন অশোক 


কংগ্রেসের ‘কিছুদিন পাওয়ারে না থেকে সংগঠনকে শীক্তশালী করার চেষ্টা করা 
উচিত। দু নম্বর, অজয়বাবু কংগ্রেস বিরোধিতার ভিত্তিতে নির্বাচন করেছেন। 
‘তাঁনও হট করে এখন কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে চাইবেন না। ব্যোমকেশবাব; 
বফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন । 


তবু চেষ্টার বিরাম নেই। বিকালে কংগ্রেস ভবনে গিয়ে দেখি, কলকাতার সব 
চাঁই চাই গশ্পপাঁতিরা লাইন দিয়ে টুলের উপর বসে। একজন করে অতুল্যবাবধর 
ঘরে ঢুকছেন, আর বোঁরয়ে আসছেন। কালো শুকনো মুখ। ব্যর্থতার পরিষ্কার 
ছাপ। 

সবাই যখন বিদায় নিলেন, তখন অতুল্যবাবূর ঘরে গিয়ে ঢূকলাম। একা 
বসে। ঢুকতেই ‘জিজ্ঞেস করলেন, কতক্ষণ এসেছ? বললাম, অনেকক্ষণ দেখাঁছলাম, 


৪ অতুল্য ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। 
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চলল। একটা কাজ প্রকাশ্যে, আর একটা গোপনে--তলে তলে। 

এই গোপন কাজটার প্রধান দায়িত্ব নিলেন আশু ঘোষ। নেতাদের মধ্যে তাঁর 
সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চললেন খগেন দাশগুপ্ত এবং বিজয় নাহার। 

আশ: ঘোষ তখনও কংগ্রেসী এম. এল. সি--যদিও কংগ্রেসী রাজত্বকালেই 
তৎকালীন eat প্রফুল্ল সেন তাঁর বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের মামলা করে- 

৷ কিন্তু তব প্রয়োজনে কংগ্রেসী নেতারা আশ ঘোষের সাহায্য নিতে 

কৃশ্ঠিত হলেন না। 

আশু ঘোষ নিজে অবশ্য বলেন যে, সাতাশে ফেবরুয়ারই তিনি কংগ্রেসের 
সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে অতুল্য ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁর 
প্রস্তাবটা ছিল এইরকম: দাদা, আমরা তো ১২৭। আর ১৫। ১৬.জন হলেই তো 
হয়ে যায়। আপনার যাঁদ আপত্তি না থাকে তো আম একটু চেষ্টা করে দেখি। 
আশ; ঘোষ বলেন, অতুল্যবাবদ বলেছিলেন, চেষ্টা করে দেখ না।* z 
বলছেন, এরকম কোনও কথা তিনি আশু ঘোষকে বলেনানি। তিনি গোড়া 
থেকেই দল ভাঙ্গিয়ে সরকার ভাঙ্গার বিরদ্ধে। সবাইকে বরাবর এই কথাই বলেছেন। 


তিনি নিজের বাড়িতেও এনে রেখোঁছলেন। যখন এই পাঁচজন এম. এস এ-র নাম 
ঘোষিত হয়ে গিয়েছে, তখন আশুবাবুর হাতে আরও কয়েকজন এম. এল. এ 
ছিলেন। আশুবাবড বলেন, কংগ্রেসী নেতাদের পরামশেই [তানি তখন তাঁদের নাম 
ঘোষণা করেননি ৷" Tiig 

একমাত্র জগন্নাথ কোলে ছাড়া আর কোনও কংগ্লেসী নেতা কিন্তু প্রকাশ্যে 
দল ভাঁ্গয়ে সরকার ভাঙ্গার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করলেন না। STAT, 
তখন দলের চিফ হইপ। তিনি এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন। অবশ্য আবার 
বিশেষ অনুরোধে পদত্যাগপত্র তুলেও নিলেন। 


কংগ্রেস নেতারা তখন শুধ: দল ভাঙ্গিয়েই যাচ্ছেন। শেষ পযন্ত কিভাবে 
কী করবেন সে ছবি তখনও তাঁদের কাছে স্পষ্ট নয়। থগেনবাবু এবং tera 
ইচ্ছা ছিল, এইভাবে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে নিজেই afore son 
Bie পা ১৫1১৬ জন এম. পরল: এ ছাপিয়ে য় আনার ব্যাপারে তাঁরা খুব 
ন্ত না। 


যে, আপনার মত লোক কি করে র সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছেন। 


“ আশু ঘোষ। সাক্ষাংকার ৬-৬-৬৭। 
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সঙ্গে কাজ করতে খুবই অস্ীবধা হচ্ছে। কাঁমউনিস্টদের কাগজগণীল পর্যন্ত 
Te are বাচ্তাবক ওদের সপ কাজ করা অসম্ভব। কিন্তু কি করব, 


সর a হা ঘোষণা করে দিয়েছেন। তাঁদের সভা শোভাবাতার খাদামন 
পর বান উঠছে। fafon এলাকায় খানের দাবিতে GN আটক সদ CS 


টিনা ২. জাবের বরা খনন এ বালে 
ও পাপ একদিন দোষের সো ছা বত দে 


বৈঠক সম্পকে বললেন, আম তো আর এমনি বেরিয়ে আসতে পানা 
কার তাবে: মেজারটি হয়ে সরকার গঠন করা যায় তাহলে হয়তো হতে সপে 
যদ অয TA বললেন, আপাঁন তো SAE, অনেকে আপনার FN 
আসতে চায়, তাহলে তাঁদের নিয়ে আসন! 


খগেনবাবু এবং বজ - আঁত উৎসাহে কাজ সঃ করে 'দলেন। আসা 
হয়ে যাবে। 


| সেইমত রাজাপালকে সব জানানো হল। রাজ্যপালও সব উদ্যোগ আনলেন, 
| করলেন। দিল্লিতেও খবর দেওয়া হল। রাজ্যপাল মানেকশকে ডেকে বললেন, 
seme থেকো। মানেকশ আই. জি উপানন্দ GATE এবং কাঁমশনার ÎN. কে. 


{দন ধার্য হল ছাব্বিশে জুলাই। পাঁরকল্পনাটা এইরকম: ডঃ ঘোষ এবং 
আৰও জনা কথা জানাবেন। সরকারের বির্ধে ভোটনদেবেন। মানিসভার পা 
নুন জুলাই আমি টের পেলাম একটা কিছু ঘটছে। কস পাদ চে 


সব পটে জর থাকতে বলা হল। বলাম, ছাদ্বিশে জবলাই ক 
শান্তপরক্ষায় নামবে! কাগজে তা লিখলামও bo aba নেতারাও ছটা কিছুটা 
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বিবরণ : পণচশে অনেক রানে বিজয় নাহার আমাকে ফোন করে তার পরদিন 
কংগ্রেস ভবনে যেতে বললেন। JAAS ভাঙ্গা-গড়ার যে খেলা চলাছল তাতে 
আমার মত ছিল না। তাই তাতে অংশ নিতুম না। স্বাভাবিকভাবেই ভাবলদুম, 
সংগঠন নিয়ে বোধহয় কোনও আলোচনা হবে। তাই গেলুম। গিয়ে দেখ প্রফুলদা, 
বিজয়বাব্, শৈলবাব;, খগেনবাবু, সিদ্ধার্থ, প্রতাপ, পরব প্রভাত উপাস্থত। Sar 
আমাকে বললেন, ডঃ ঘোষ পদত্যাগ করতে ইচ্ছুক। তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে 
ARA আসবে । এতে আমার নীতিগত আপাত্ত ছিল। wa: যখন সবাই বার বার 
বলাঁছলেন কথাগুলি, তখন আমি জিজ্ঞেস করলূম, কারা কারা আসছে। এর 
আগেই ঘরের ভেতরে কে একজন যেন বলোছলেন, যাঁরা ডঃ ঘোষের সঙ্গে বোরয়ে 
আসবেন তাঁরা প্রোটেকসন চান। আমি বার বার TANIA জানতে চাইলুম। কেউই 
নাম বলতে পারলেন ATI 

কয়েকজন VS এম. এল. এ অবশ্য সত্যই সোঁদন ফ্লোর FA করার জন্য 
প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা বিজয়বাবু এবং আশহবাবুকে কথাও 'দয়েছিলেন যে 
ছাব্বিশে জুলাই বিধানসভায় ফ্রশ্টের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
তাঁরা ভয়ে ?পছিয়ে গেলেন। তাঁদের প্রধান দাবি ছিল, হাউসের ভেতরে প্রোটেক- 
সনের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে তাঁরা িছ করতে রাজী নন। সেদিন 
য্তফ্রম্টের একটা বড় মিছিল বিধানসভাত্র আসার কথা ছল। তাতে তাঁরা আরও 
ভয় পেলেন। মনে করলেন, ভোটে ফ্রণ্ট সরকার হেরে গেলে এদের “বিধানসভা 
ভবনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। এইসব এম. এল. এ-র আর একটা অনুরোধ 
ছিল, সব কাজ হয়ে যাওয়ার আগে নাম প্রকাশ করবেন না। সম্ভবত সেইজন্যই 
কংগ্রেস ভবনের সভায় MEAT, যখন দেখলেন যে তাঁদের প্রোটেকসনের কোনও 
ব্যবস্থা করা গেল না, তখন তিনি নামগুলিও চেপে গেলেন। 


এঁদকে কথামত ডঃ ঘোষ কিন্তু ছাব্বিশেই পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। 
এই খবরে সকাল থেকেই TESS মহলে একেবারে হইচই পড়ে গেল। একাধিক 
মন্ত্রী ছটলেন ডঃ ঘোষের বাঁড়তে। ডঃ ঘোষ তাঁর বিক্ষোভের কারণও সবাইকে 
বললেন। তাঁরা সকলেই ডঃ ঘোষের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু 


বললেন, এইভাবে আপানি মন্তিসভা ছেড়ে চলে গেলে কমিউনিস্টদের লাভ হবে। 


TACHA জানালেন, তা করবেন ATI চুড়ান্ত কথাটা বললেন স্বয়ং 
মুখ্যমন্ত্রী : ছাড়বেন তো আগান একা ছাড়বেন কেন, আমরা সবাই একসঙ্গে 
ছাড়ব। ব্যস্ততার কিছু নেই। 

কংগ্রেস ভবনের বৈঠকের পরই সিদ্ধার্থ রায়কে পাঠানো হল ডঃ ঘোষের কাছে 
“Ge, এই বলতে যে, আজকে কিছ; করা সম্ভব হচ্ছে না। বিধানসভায় এসে 
মার, ACUI, সম্ভাব্য দলত্যাগদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাঁরা 


আবার বললেন, ওরে ব্বাবা, আজ কিছুতেই না। তখন বিধানসভার দক্ষিণ দিকে 
বিরাট বামপন্থী মিছিল দেখা যাচ্ছে। 


> অতুল্য ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। 
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কংগ্রেস পক্ষ থেকে বিধানসভা ভবনেই আবার ডঃ ঘোষকেও জানান হল, আজ 
সম্ভব হচ্ছে না। খাদ্যমন্ত্রী সৌঁদন যথারগীতি বিধানসভায় তাঁর ঘরে উপস্থিত 
{ছলেন। ডঃ ঘোষ লোক মারকৎ প্রতাপ চন্দ্রের কাছে খবর পাঠালেন : এখন যখন 
{কল্প সরকার করা সম্ভব হচ্ছে না তখন ?ক তাঁর পদত্যাগ করা উচিত? 
প্রতাপবাবু সিদ্ধার্থ রায় মারফং জবাব পাঠালেন : যখন বিকল্প সরকার গঠন 
সম্ভব হচ্ছে না তখন আর 'মাছামাঁছ পদত্যাগ করে লাভ নেই৷ প্রতাপবাব; নিজে 
গেলেন না. কারণ তখন তানি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপাঁতি। প্রতাপবাবদর ভয় ছিল, 
পদত্যাগের খবরের সঙ্গে সঙ্গে যাঁদ বিধানসভা ভবনেই তান ডঃ ঘোষের সঙ্গে 
কথা বলতে যান তাহলে নানা ভুল-বোঝাব্াঝ IA 

তিনটে নাগাদ আমরা সাংবাদিকরা চূড়ান্তভাবে জানলাম. না, খাদ্যমন্ত্রী পদ- 
ত্যাগ করছেন AT! আড়াইটা পর্যন্ত স্বয়ং মূখ্যমন্ত্রীরও ভয় ছিল। ওই রকম 
সময় বি-পি-এন-টি-ইউ-ীসর কালী মুখাজাঁ গিয়েছিলেন অজয়বাবূর সঙ্গে দেখা 
করতে | তখন তাঁর সঙ্গে অজয়বাবুর খুব 'ভাব। অজয়বাবহ তাঁকে তাড়াতাঁড 
পাঠিয়ে দিলেন খাদ্যমন্ত্রীর ঘরে, বাঁঝয়ে বলার জন্য যে, এখন এভাবে পদত্যাগ 
করা ভূল। বিয়ে বলায় কালিবাব; চিরকালই বেশ পট কাঁলিবাবু বোঁরয়ে 
আসার কিছুক্ষণ পরে চূড়ান্তভাবে জানা গেল, ডঃ ঘোষ পদত্যাগ করছেন AT! 


সেদিন ?িকালেই সোমনাথ লাহাঁড়র ঘরে গোপন পরামর্শ বসল। সোমনাথ- 
বাবু বাদ্ধমান aig! [তান পারাস্থাঁতটা বুঝতে পারলেন। বুঝলেন, আজ 
বে'চেছেন, কিন্তু অবস্থা যা তাতে বিধানসভা চলতে থাকলে যে কোনও দন ফ্রন্ট 
সরকারের পতন ঘটতে পারে। 

সেইদিনই ঘোষণা করা হল, বিধানসভা সাতই আগস্ট পর্যন্ত TAT 


পয়লা আগস্ট আবার একটা ঘোষণা প্রকাঁশত হল : বিধানসভার বাজেট 
অধিবেশন শেষ হল। এ যাত্রায় আর বৈঠক বসবে না। 


কংগ্রেসী নেতারা বুঝলেন বিধানসভার ভোটে হারিয়ে ফ্ৰণ্ট মীল্তসভাকে 
সরাতে হলে আরও প্রায় ছ'মাস তীর্ঘের কাকের মত বসে থাকতে হবে। 


১২ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। 


a, 


উত্তাপ বৃদ্ধি 


একটা বড় ফাঁড়া কাটল। 

forge যন্তফ্রপ্টের ভেতরের অবস্থা তখন এমনই পর্যায়ে পৌছেছে যে ফাঁড়া 
কাটলেও বিপদ কিছুতেই দূর হয় AT! একটার পর একটা বিপদ সমুদ্রের ঢেউয়ের 
মত এাঁগয়ে আসতে লাগল। একটা মাথার ওপর 'দয়ে যেতে না যেতেই আর 


এস. এস. ি-র নেতারা Ta. পি. ঝা-র হত্যাকাণ্ড নিয়ে ভীষণ বিক্ষুব্ধ । তাঁদের 
রাজ্য কমিটির কর্তা ভূপাল বোস দিল্লিতে গিয়ে এক প্রেস কনফারেন্স করে 
বললেন : পশ্চিমবঙ্গে আর টেকাই মূশাকল। ডাঙ্গে সাহেব কলকাতায় সাংবাদিক 
সম্মেলনে ঘোষণা করলেন : কংগ্রেসীরা এবং সি. পি. এমের লোকজন ফ্রণ্ট 
সরকারের পতনের চেষ্টা করছে। 

এসব দেখে মানুষও একেবারে থ। তার ওপর জিনিসপত্রের আগ্নমূল্য তো 
আছেই ৷ কয়েকটা জেলায় একেবারে TAS CHA অবস্থা ৷ গ্রামে গ্রামে চালের জন্য 
হাহাকার | কলকাতায়ও রেশনে চালের বরাদ্দ ৭৫০ থেকে কমে ৫০০ গ্রামে গিয়ে 
দাঁড়াল। পথে ঘাটে যুন্তফ্রপ্টের সমালোচনা শোনা যেতে লাগল। 

এই পাঁরাস্থিতিতে এল ছাঁব্বশে জুলাই । ছাব্বিশের ফাঁড়াটা কাটিয়ে ফ্রণ্টের 
নেতারা বললেন, না, এবার সাঁত্যই একটা ছু করতে হয়না হলে এ সরকার 
আর টিকবে না। 

পরদিন LEOA বৈঠক বসল। নেতারা বললেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
মিটিং। এই িটিং-এ নেতারা প্রায় সবাই স্বীকার করলেন যে, পারস্পারক 
দোষারোপের ফলে আবহাওয়া খুব বোশ বিষান্ত হয়ে উঠেছে এবং আঁবিলম্বে 
এটা বন্ধ করা দরকার FÒ স্থির করলেন, শারক দল, মন্ত্রী এবং যাক্তফ্রণ্ট 
এম. এল, এ সবার জন্যই আচরণাঁবাঁধ তৈরী করা হবে। সবাই শ্রাতশ্র্হীত দিলেন, 
তাঁরা মিলৌমশে কাজ করার চেষ্টা করবেন। আবহাওয়া AIS করার মত 
কোনও কাজ কেউই করবেন না। 

Wiss দিন ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাটল | কিন্তু তারপরই. আবার সুরু হল। সুরু 
করলেন সি. পি. এম নেতা সনন্দরায়া সুদূর ত্রিভেন্দ্রামে। কেরলের রাজধানীতে 
ov 


পোষণ করি।” 


বলায় তাঁর জুড়ি নেই ৷ তানি সোজাসুজি বলে বসলেন : 


অন্তর্বতর্শকালশীন 'নর্বাচনের দাবিতে আন্দোলন সুর করবেন।  প্রমোদবাবদ 
একথাও বলতে ছাড়লেন না যে, “HS ও FÒ সরকার দুর্বল হচ্ছে পি. এস. পি, 
এস. এস. পি এবং বাংলা কংগ্রেসের জন্য৷” 

ব্যস. সুরু হয়ে গেল একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়। 

একটা কথা ইতিমধ্যে বলা হয়নি। জুন মাসেই সি. পি. এমের পালটব্যারো 
এবং রাজ্য কমিটি স্থির করে ফেলেছেন, এ TES সরকার আর চলতে পারে 
না_অন্তর্বতর্শ নির্বাচন করতেই হবে। সুতরাং, তখন থেকেই তাঁরা সেইভাবে 
চলছিলেন। 


এই সময় থেকেই ঘটনা-প্রবাহ খুব দ্রুত গাঁততে এগোতে থাকে। পাঠকের 
KÄKA জন্য আমি আমার নোট থেকে পর পর কতকগুলি ঘটনা তুলে দচ্ছি। 


ইরা আগস্ট 
মুখ্যমন্ত্রীর কামরার সামনে একদল সরকারী কর্মীর হাতে আর 
একদল কর্মী“ alge! যাঁরা লাঞ্ছিত হন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
৯ ৩৯-৭-৬৭। 
৩৭ 


ডেপুটেশনে গয়োছলেন। তাঁদের রক্ষা করতে এসে মুখ্যমন্তীও এক-আধটা 
ধাক্কা খান। রাইটারস বিলাডংসে অভূতপূর্ব ঘটনা। জ্যোতি বসু পাশের 
ঘরে উপস্থিত ছলেন। কিন্তু তান বোরয়ে আসেননি । 

বাম কামউনস্টদের নশীত আত্মঘাতী--ফরওয়ার্ড বলক মুখপত্র অভিযোগ | 
“বাম কামউানস্টদের আচরণে শুধু ডঃ ঘোষ বা শ্রীঅজয় মুখাজাঁ নন, ফ্রণ্টের 
অন্যান্য দলও ক্ষুব্ধ ।” 


৪ঠা আগস্ট 
কলকাতায় প্রেস কনফারেনসে এস. এস. for নেতাদের আভিযোগ : ফ্রণ্টের 
ভেতরের কৈছ; দলের স্বার্থা্সাদ্ধর চেষ্টার জন্যই ফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হচ্ছেন। 


ek আগস্ট 
বেতন কাঁমশন নিয়ে জাটল পাঁরস্থাতি। অর্থমন্ত্রী জ্যোতিবাব বেতন 
কাঁমশন গঠন করে তা গেজেট হিসাবে প্রেসে ছাপতে পাঠান। মুখ্যমন্তী 
গেজেট ছাপা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। অজয়বাবুর আপত্তির কারণ, মান্তি- 
সভার সঙ্গে পরামর্শ না করেই জ্যোতিবাব; কমিশন গঠন করেছেন। 
বাম কাঁমউনিস্টদের রাজ্য কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য : 
ক্যাঁবনেটের মধ্যে থেকে পুরো দাঁয়ত্ব পালনের A রীতি আছে সেকথা 
অস্বীকার করে ওরা চরাচারত অভ্যাস মত অযথা অন্যের নিন্দা করছে। 
নিশীথনাথ কুণ্ডু আরও ক্ষুত্খ। তাঁর মন্তব্য : বাম কমিউনিস্টরা যাঁদ 
মনে করেন মন্ত্রিসভায় গৃহীত নীতি তাঁদের নীতি নয়, তাহলে তাঁদের একমাল 
কর্তব্য মন্ত্রিসভা থেকে দলীয় প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার করে নেওয়া। 


৬ই আগস্ট 
প্রমোদ দাশগুগ্তের জবাব : অজয়বাবু বেতন কমিশনের গেজেট ছাপা 
বন্ধ করে দিয়েছেন, তাতে আর তেমন TH হয়েছে। সকালে কাগজ দেখেই 
বুঝেছি fate কুণ্ডু ও সোমনাথ লাহাড়রা চাইছেন আমরা মন্ত্রিসভা ছেড়ে 
চলে যাই ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা ওদের খুশী করতে পারছি AT! 


ঠিক এই সময় মুখ্যমন্তী গেলেন দিল্লতে। সরকারাভাবে প্রধান আলোচ্য 
বিষয় পশ্চিমবঙ্ছের খাদ্যসমস্যা। কিন্তু আসল লক্ষ্য, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ADT- 
বঞ্গের রাজনীতি TAI গোপন আলোচনা । ইন্দিরা গান্ধীও এই আলোচনায় 
খুবই উৎসাহী ছিলেন | তানি যে অজয়বাবূর সঙ্গে কথা বলতে অত্যন্ত আগ্রহী, 
5 সে খবরও জানানো হয়েছিল। সাতই আগস্ট একঘণ্টা আলোচনা 
হল। GUS একটা পাঁরকল্পনা তৈরী হল। প্রধানমন্ত্রীই মুল পরিকজ্পনাটা 
দিলেন। স্থির হল সেইভাবেই এগোনো হবে। 

সেইদিন থেকেই abe হু্তফ্রণ্টের তিন প্রধান দলের তিন পথে হাঁটা 
সুরু হল। সি. পি. এম তখন চাইছেন যযন্তফ্রণ্টকে অন্তর্কতাঁ নির্বাচনের দিকে 


৩৮ 


= 


ঠেলে নিতে ৷ মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন, IESCA সব কামিউনিস্ট দলকে Fara করে 
কংগ্রেসের সহযোগিতায় নতুন মান্তিসভা গড়তে। fa. পি. আই চেষ্টা করছেন, 
যেকোন ভাবে জোড়াতালি দিয়ে Ta. পি. এম এবং বাংলা কংগ্রেস__দু'দলকেই একট: 
ঠান্ডা রেখে RSE ও সরকার চালিয়ে যেতে! 

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পাকা কথা হওয়ার পরই দেখা গেল মডখ্যমন্ত কিছুটা 
scam তিনি সি. পি. এমের আচার আচরণে তখনও ক্ষুব্ধ এবং উত্তপ্ত। কিন্ত 
আগের মত চট করে তা প্রকাশ করলেন না। তখন তাঁর ভাবটা, দেখাচ্ছি মজাটা! 

এঁদকে im, পি. এম-ও তখন বেতন কমিশনের থাপ্পর খেয়ে বুঝে গিয়েছেন 


(পা art পটল ote SRW আছে 
cars wae নাতি Pers) 
mya বাছা! 


যে RMN এবার আর শুধু মুখে জবাব দেবেন না, হাতে আরবেন। তাঁরা 
এও বঝলেন যে. MSPS মন্হিসভা হলেও আইনত TANT হাতে প্রচুর 
ক্ষমতা | তান ইচ্ছা করলে যে কোনও মন্ত্রীকে নাস্তানাবুদ করতে পারেন! 


এ ন্রিসভা যা বলবে তাই তাঁরা মেনে নেবেন। জ্যোতবাব কাঁমশন করোছলেন 
[তিনজনকে নিয়ে । মন্ত্রিসভা বাড়িয়ে সদস্য সংখ্যা করলেন সাত! 


একবার ভোট কমিশন সম্প্রসারণ নিয়ে। ১০ : ৬ : ১৭, পক্ষে; 
কুণ্ডু, বিভূতি দাশগুপ্ত, দেওপ্রকাশ রাই, fara মুখাজর্ঁ এবং ডঃ ঘোষ 
বিপক্ষে : জ্যোতি বসু. হরেকৃষ্ণ কোঙার, নিরঞ্জন সেন, ননী ভট্টাচার্য, সুবোধ 
area, জ্যোঁত ভট্াাৰ্য । নিরপেক্ষ রইলেন, সি. পপি. আই-র সোমনাথ লাহাঁড়। 
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গস. পি. আই-র দুই নেতা দুরকম ভোট দিয়ে দুপক্ষকেই খহুশি রাখলেন। 
দ্বিতীয়বার ভোট হল চারটে নতুন নাম নিয়ে। নামগ্াঁল প্রস্তাব করলেন 
ধিশ্বনাথ মুখাজ্ণ | আর সবাই ঠিক রইলেন। শুধ প্রথম দলের বিভাতি দাশগুপ্ত 
এবং দ্বিতীয় দলের জ্যোতি ভট্টাচার্য এবার এসে সোমনাথবাবদর সঙ্গে যোগ 
fac নিরপেক্ষর দল ভারি করলেন। 
মাল্সভার আর দুই সদস্য জাহাঞ্গীর কাঁবর এবং কাশীকান্ত মৈত্র সোঁদন 
কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। 


এই সময় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসংকট চরমে । মন্ত্রীরাই স্বীকার করাছলেন যে 
কতকগুলি জেলায় wifes আরম্ভ হয়ে গিয়েছে! দিকে দিকে যানবাহন অবরোধ 
প্রচণ্ড বেগে বেড়ে চলেছে। ট্রেন চলাচল প্রতিদিন বাধা পাচ্ছে। জনগণ রাস্তাঘাটে 
গাঁড়ঘোড়াও সার্চ করছে। লঠতরাজ পুরোদমে সুরু হয়ে গিয়েছে। 

fa. fo আই নেতারা তখন এক ভাল বাঁদ্ধ বের করলেন। তাঁরা ভাবলেন 
যাঁদ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন সুরু করা যায় তাহলে এক ঢিলে দই 
পাখি মারা যাবে । সাধারণ মানুষকে বোঝানো যাবে যে, কেন্দ্রের জন্যই পাঁশচমব্ে 
এত হাহাকার, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গো-ভাঙ্গো HOTS জোড়া লাগানো যাবে। 
তাই তাঁরা প্রস্তাব দিলেন খাদ্যের দাবিতে একটা কেন্দ্রীবরোধী আন্দোলন সবর, 
করা যাক। তার একটা অংশ চলবে "দাল্পতে মন্ত্রীরা গিয়ে রাজধানীতে ধরণা 
দেবেন। আর একটা অংশ চলবে পশ্চিমবঙ্গে__সাধারণ ধর্মঘট পর্যন্ত ডাকা হবে! 

IET প্রস্তাবটা রাখা হল। বাংলা কংগ্রেস এবং পি. এস. পি ছাড়া সবাই 
আতি উৎসাহে প্রস্তাবটা মেনে নিলেন। 

সেইমত বিরাট ধুমধাম সহকারে ছয়জন মন্ত্রী একুশে আগস্ট দিল্লি গেলেন। 
তাঁরা প্রথমেই গয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। প্রধানমন্ত্রী বললেন : আমি 
তো আপনাদের সমস্যা বিশেষ সহানুভ্বীত সহকারে বিবেচনা করে দেখাঁছই। 
ধরণা দেওয়ার প্রয়োজন S আপনারা ধরণা, প্রত্যাহার করুন৷ হরতালটাও আর 
করবেন না। 

ধদাল্প-কলকাতায় টেলিফোনে টেলিফোনে বেশ ছটা আলোচনা হল। শেষ 
পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল, ধরণা হবে না, তবে হরতালটা হবেই । চব্বিশে পাশচমবঙ্গে 
সেই হরতাল হল। 

মুখ্যমন্ত্রী তখন কলকাতায়। অসংস্থ। [তান নেতাদের কাছে অনুরোধ 
জানালেন, ধরণা যখন বন্ধ থাকল তখন হরতালটাও আর করবেন AT! হরতাল 
কিন্তু তবুও হল। মুখ্যমন্ত্রী আরও চটলেন। 


চব্বিশে বাড়াত খাদ্যের wine IETS হরতাল করলেন। আর ছাঁব্ৰশে 
TOAST রেশনে একশ গ্রাম চাল কমালেন। 

এই চাল কমানো faa যকন্তফ্রণ্টে আবার একটা দক্ষযজ্ঞ সুর; হল। সি. পি. 
এমের মন্ত্ররা তখন দলের সম্মেলন উপলক্ষে বাইরে | দলের পক্ষ থেকে কলকাতায় 
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ঘোষণা করা হল, আমাদের মান্দরা কেউ মান্রুসভার ওই বৈঠকে উপাস্থত ছিলেন 
না, সুতরাং আমরা রেশন হাসের কোনও দায়িত্ব নেব না। 

আরও মজা করলেন আর. এস. *প-র AAT ভট্টাচার্য এবং এস. ইউ. সি-র 
সুবোধ ব্যানাজী। তাঁরা ক্যাবিনেটের ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন। বৈঠকের 
সম্ধান্তও মেনে নিয়োছিলেন। কিন্তু বাইরে গিয়ে বললেন, আমরা রেশন হাসের 
বরুদ্ধে। 

তাই শুনে ডঃ ঘোষ তো খাপ্পা। তিনি গিয়ে মৃখ্যমন্তীকে বললেন : অজয়, 
হয় এরকম ব্যাপার বন্ধ কর, না হয় আমাকে রেহাই দাও। 

সেদিন উনাত্রশে আগস্ট। ; 

পরাঁদনই মুখ্যমন্ত্রী গয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন। ধর্মবীরও তখন 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে কলকাতা ফিরে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী ও মখ্যমন্তীর 
পাঁরকল্পনাটা রাজ্যপালও পুরোপহীর জেনেছেন। তাঁকে সেইমত সব ব্যবস্থাও 
করতে বলা হয়েছে। 


এদিকে তখন হুমায়ূন কাঁবরও ক্ষুব্ধ । [তিনি প্রায় সকলের উপরই চটা। 
মহ্যমন্্রীর উপর তাঁর ক্ষোভের কারণ, অজয়বাব; কোনও ব্যাপারেই তাঁর HEN 
পরামর্শ করছেন না। ক্লান্ত দল নিয়েও তখন কবির-মুখাজাী বিরোধ চরমে | 
কাঁবরের উৎসাহে একদল wal সহ উাঁনশজন এম. এল. এ পশ্চিমবঙ্গে ক্লান্ত 
দল গঠন করলেন। 

অজয়বাব; কিন্তু এক বিবৃতি দিয়ে বললেন : পাশ্চমবঙ্গে ক্লান্তি দলের 
সংগঠন SING গড়ার আঁধকার একমাত্র বাংলা কংগ্রেস ছাড়া কারু নেই । আমার 
সঙ্গে এই তথাকাঁথত কাঁমাটর কোনও যোগাযোগ নেই। আমি এটা মান না 

কাবর সাহেব তখন ফ্রণ্টের ক্রিয়াকলাপেও 'ক্ষপ্ত। ততাঁদনে তাঁর বদ্ধমূল 
ধারণা হয়ে গিয়েছে, কাঁমউনিস্টরা শৃংখলা চায় না, লুঠতরাজ চায়। 

চোদ্দ তাঁরখ 'দাল্ল যাওয়ার আগে কাঁবর সাহেব AAA সেনের সঙ্গে দেখা 
করলেন। কাঁবর তাঁকে বললেন : আম এ মীন্নুসভার পতন ঘটাবই। SPST, 
বললেন : ভালই তো, দেখুন না। 

কংগ্রেস যে তখন অজয়বাবুর সঞ্গে অনেকদূর এাঁগয়েছেন, প্রফুল্ল সেন কিন্তু 
সেকথা কাঁবর সাহেবকে জানতেই দিলেন না। 

কংগ্রেসী নেতারা কথাটা তখন গোপন রেখোছলেন ডঃ ঘোষের কাছ থেকেও | 

পনেরোই চরম বিক্ষুব্ধ ডঃ ঘোষ প্রফুল্ল সেনকে ডেকে বললেন : একটা THE, 
কর না। 

প্রফুল্ল সেন তাঁকেও এড়িয়ে গেলেন। বললেন : আপনি িডারাঁসপ 'নিন। 
সবাইকে সংঘবদ্ধ করুন। আমরা আছি। 

আসলে কিন্তু eR সেন তখন অজয়বাবুর সঙ্গে বিকল্প মীল্লসভার প্ল্যান 
করছেন। 


৪২ 


‘My 


৮২ 


দোসরা অকটোবর 


সাধারণত প্রাতাঁদনই দুপুর তিনটে সাড়ে-তিনটে নাগাদ রাইটারস িলডিংসের 
প্রেস কর্ণারে বিপোরটারদের ভিড় জমে। একে একে বহু রপোরটার এসে ওই 
ঘেরা জায়গায় হাঁজর হন। তারপর সরু হয় রাউন্ড আর আড্ডা। রাউণ্ড, 
অর্থাৎ মনত এবং আঁফসারদের ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ আভিযান। যোঁদন 
রাউণ্ডের বৌশ FFE থাকে না সৌঁদন প্রধানত চলে আভ্ভা। আবার যোদন কাজ 
বেশ থাকে সোঁদন দুদণ্ড এক ঠাঁই দাঁড়াবারও সংযোগ মেলে না! 

তখন রাজ্যের রাজনণীতটা বেশ উত্তপ্ত। সুতরাং কাজ প্রচুর। AST কম, 
রাউন্ড বোশ। দুপুর তিনটে নাগাদ প্রেস কর্ণারে গিয়ে দৌখ শুন্য, শুধু 
এককোণে বসে আছেন টাইমস অব ইন্ডিয়ার শংকর ঘোষ! শংকর ঘোষ আমাদের 
মধ্যে জ্ঞানে গণে 'সাঁনয়র। সবাই তাঁকে খাতির করে। facen করলাম, কি 
ব্যাপার, আপাঁন একা বসে? শংকরবাবু জবাব দিলেন, সবাই রাউন্ডে গয়েছে। 


প্রফুল্ল সেনের AON লাঞ্চ খেয়েছেন? আমাকে আতাউর রহমান খবরটা দিল। 

আমি বললাম, না, শাননি। রাত্রে খবর নেব। 

সেদিন যষোলই সেপ্টেম্বর | শনিবার। 

অজয়বাব্‌ যে তখন অত্যন্ত TRA এটা আমরা অনেকেই জানতাম॥ এও 
জানতাম, TAT আর কাঁমউনিস্টদের সঙ্গে একসঙ্গে চলতে চাইছেন না! 
feng তান যে ইতিমধ্যেই কংগ্রেসীদের সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বেশ একটা 
মাণ্টার স্ল্যান করে ফেলেছেন এবং সেই প্ল্যান অনুযায়ী এগোচ্ছেন, সে খবরটা 
তখনও কেউ জানতে পারান। তাই, শংকরবাবুর কথাটা শুনে একটু চমকে 
উঠলাম ৷ ভাবলাম, আতাউর রহমান হুমায়ুন কবিরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ লোক। 
নানা মহলের খবর রাখেন। feta যখন খবর দিয়েছেন তখন সেটা নিশ্চয়ই 
ভুল নয়। 

কিন্তু দি করে জানা যায় লাঞ্চে কী হল? কে এই খবরটা দিতে পারেন? 

অনেক ভাবলাম।...না, অজয়বাব কিছুই বলবেন AT |... ATCT জিজ্ঞেস 
করাই carl তান হয়ত বলবেন, কোন্‌ অজয়ের কথা বলছ, আমাদের নর্থের 
অজয় ঘোষাল?...ধর্মবীর তো আরও-ই কিছ: বলবেন না! 

ভাবতে ভাবতে আঁফসে RAAT | শংকরবাব;কে বলে এলাম, কনফারম করতে 
পারলে জানাব। 

অফিসে ফিরতেই বার্তা সম্পাদক বললেন, বাংলা কংগ্রেসের সমীর গাঙ্গুলী 
তোমায় খ:জতে এসোঁছল। না পেয়ে, আমাকে বলে 'গয়েছে, আজ নাকি অজয়বাবদ 
এবং SEH সেন রাজভবনে লাঞ্চ খেয়েছেন। আম বললাম, শবনোঁছ। কাঁ হল 


জানবার চেষ্টা করছি। 
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আবার ভাবতে বসলাম, কে বলতে পারে কী হল লাণ্টেঃ অনেক ভাবলাম। 
অনেকগুলি নাম মনে এল এবং ‘মনে মনেই অনেকগুলি বাতিল করলাম ।...এমন 
লোক চাই যাঁর কথা বি*বাস করা যায়। সেই লোক অজয়বাবু বা AAI, বা 
ধর্মবীরের অত্যন্ত Vase হওয়া চাই। না হলে খবরটা সে জানবে ক করে। 
আবার সে লোক এ ব্যাপারে খুব বোঁশ GIGS হলেও হবে AT | কারণ তাহলে বলবেই 
না ॥ ভাবতে ভাবতে প্রথম যে নামটা পছন্দ হল তাঁকেই ফোন করলাম | ভাল লোক। 
রাজনীতি করেন। কিন্তু তবু অত্যন্ত ভদ্র বলে পাঁরাঁচত। ভাবলাম, এ লোক 
{মছে কথা বলবেন না। ভাগ্য ভাল। এক ফোনেই পেয়ে গেলাম তাঁকে ৷: পেরে 
গেলাম খবরটাও। বললেন, “আমার নামটা আবার লিখে দেবেন না। আজকে 
ওদের কথা হল। বেশ ভালভাবেই কথা এঁগয়েছে। অক্টোবরের প্রথম দিকেই নতুন 
সরকার হবে। সব ব্যবস্থা এবার থেকে ভালভাবেই এগোবে ৷” 

পাকা খবর। এমন লোকের কাছ থেকে পাওয়া যে আর যাচাই নিষ্প্রয়োজন ৷ 
রাত্রে সহকারী সম্পাদক সন্তোষ ঘোষ এবং বার্তা সম্পাদক আমতাভ চৌধুরীকে 
জানালাম: অজয়বাবু প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে লাণ্টে বসে ঠিক করে ফেলেছেন 
অক্টোবরের প্রথম দকেই নতুন সরকার গড়বেন। এ সরকার আর চলবে ATI সব 
ব্যবস্থা পাকা | খবরও পাকা। তবু সাবধানে লিখতে হবে। কারণ গোপন প্ল্যান। 
খবর বের হলে প্রতিবাদ আসবেই । . 

ন্তোষবাব সাধারণত চটপট 'ডাঁসিসন নেন। বললেন, ঠিক আছে। লিখে ফেল। 
আঁমতাভবাবুকে বললেন, আঁমত, এইটাই {লিড করে দাও আজ । এখন রাজনীতির 
বাজার WAI এইটাই আজকের সবচেয়ে বড় খবর । 

পরাঁদন সে খবর খুব বড় করেই বের হল এবং একমাত্র আমাদের কাগজেই 
বের হল। সৌঁদনটা রবিবার। বের হতেই বাজারে দারুণ হইচই। 

রাববার আমি আঁফিসে যাই না। রাতে সহকারী বার্তা সম্পাদক শান্ত মত 
ফোন করলেন : ও বরুণ, অজয়বাবু যে ভীষণ কড়া কনট্রাডিকশন Traced! 
বলেছেন, উর্বরমস্তিজ্কপ্রসূত উদ্ভট কাহনী! 

আমি বললাম, ঠিক আছে। কাল দেখা যাবে। আজকে আর কিছ লিখব AT! 

আরও রাত্রে শান্তিদা আবার টেলিফোন করলেন : বরুণ, ইউ এন আই বলছে 
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| 

আম ততক্ষণে আবার সেই ভদ্রলোককে টোলফোনে যোগাযোগ করেছি। তান 
আশ্বস্ত করলেন, হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। ?নউজটা Tela সকালেই পড়েছেন । তবে, 
অজয়বাবুকে তো বলতেই হবে খবর THe! না হলে তান Te বলবেন খবর 
ঠিক? তা আর বলেন কী করে! 

সোমবার সব কাগজে ASIA প্রাতবাদ বের হল। এস. পি. আইয়ের 
দৌনক মুখপত্ৰ 'কালান্তর আবার অজয়বাবুর বিবুঁতিও ছাপলেন এবং সবটা একট 
রসিয়ে দেখাতে চাইলেন, যেন “এটা কংগ্রেসী এবং আনন্দবাজার চক্রান্ত ছাড়া 


> প্রাতশ্রীতবদ্ধ, তাঁর নামটা প্রকাশ করব না। তাই নামটা আজও জানাতে 
পারলাম না। 
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চক্রবতারঁ তো প্রায় তেড়ে মারতে এলেন : কি, তোমরা পেয়েছ কি? 


অত্যন্ত জঘন্য রোল প্লে করছে! 

a আমি সবাইকে একই জবাব দিলাম : বেশশীদন তো নেই, বৈর্ধ ধরে দেখুন না 
হয়। 
শুধু শংকরবাবদ বললেন : গুড নিউজ, ঠিক আছে। 


অজয়বাব্‌ গোটা পাঁরকম্পনা নিয়ে কথা বললেন। তার দ্বাদন পরেই মুখামন্তরী 
কয়েকজন আঁফসারকে জানালেন তাঁর পাঁরকল্পনাটা। 


এবং পলিশ কামশনার পি. কে. l । মুখ্যমন্ত্রী তাঁর গোটা পারকল্পনাটা 
জানিয়ে তাঁদের বললেন : এই আমার পরিকল্পনা । এখন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 


সী sara প্রভাত সামান্য কজন। সিদ্ধার্থ রায়কে trek জানান উচিত 
হবে না-এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়োছলেন Sar! তখন ALIT, 
অতুল্যবাবুর অত্যন্ত অনুগত যাঁরা সব করাঁছলেন তাঁদের ভয় ছিল, পাছে 


সঙ্গে অজয়বাবূর আলোচনার মূল কথা ছিল যে, প্রদেশ কংগ্রেসকে ঢেলে সাজাতে 
হবে। পি. সি. PA আমূল পাঁরবর্তন চাই। তিনি বলেছিলেন যে, অতুল্যবাবুর 
দ্বারা যতাঁদন প্রদেশ কংগ্রেস পাঁরচালত হবে ততদিন তার সঙ্গে মিলন সম্ভব 
নয়৷... প্রধানসন্ত্রাও ততাঁদনে অতুল্যবাবু সম্পর্কে বাতশ্রদ্ধ।...একটা সময়ে এসে 
স্থির হল এবং ওয়াকিং কাঁমাটও এটা পাশ করে দিলেন যে, নন্দজাী গয়ে তদন্ত 
করে পাশ্চমবজ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ও রাজ্যের রাজনীতি সম্পর্কে ওয়ার্কিং কাঁমাটর 
কাছে একটা পূর্ণ রিপোর্ট দেবেন। এবং তার ওপর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের 
পূনার্বিন্যাস নির্ভর করবে।...তবে কলকাতায়ই GG হক কাঁমাট ঘোঁষত হবে 
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আগে এটা কখনও ঠিক হয়ান।...নন্দজী কলকাতা আসার আগেই অবশ্য দিল্লিতে 
{ঠক হয়ে; গিয়োছল বে, tein ?রপোর্টে বলবেন যে প্রদেশ কংগ্রেসকে গোম্ঠী- 
শাসনের কবলমঢুন্ত করার জন্য VUNG হক করা শ্ররোজন।...আ্যাত হক হবে এবং 
অজয়বাবূ চলে আসবেন | 


aaah কলকাতা এলেন উানিশে সেপ্টেম্বর | কথা ছল তান বদ্রী পোদ্দারের 
বাড়তে উঠবেন। Tay তরুণকাণ্তি ঘোষের পরামর্শে অশোক সেন স্থির করলেন 
নন্দজশ উঠবেন বারাসতে Migr! IE হল, “বদ্রীর বাঁড়তে অজয়দার 
সঙ্গে কথা বলায় নন্দজীর অস্মীবধা হবে।”« ততাঁদনে তরুণবাব; এই টপালিং 
গেমে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। 

যাতে কলকাতায় নন্দজীর কাজে কোনও অসুবিধা না হয় এবং যাতে তার 
আগে অজয়বাবুতে CEILS একটা মধুর ব্যান্তগত সম্পর্ক হয়ে থাকে সেই 
উদ্দেশ্যেই ধর্মবীর যোলই-র লাণ্টের ব্যবস্থা করলেন। নন্দজী কলকাতা আসার 
দুদন আগে THAT সময় থেকেই প্রফনল্লপবাব; ও অজয়বাবর সম্পর্কে বেশ 
toe হয়ে উঠোছিল। ধর্মবীরের ace সেই তিন্ততা পুরো কেটে গেল। সেই 
মধ্যাহ্ৃভোজে নিত্যানন্দ কানূনগোও উপস্থিত ছিলেন। তবে, খাওয়াটা হয়ে 
যাওয়ার একটু পরেই ধর্মবীর এবং FACT অজয়বাব ও CAAA নিভৃত 
আলোচনার সুযোগ দিয়ে উঠে গেলেন। 

একথা সেকথার পর আসল প্রসঙ্গ APS পদত্যাগ করা এবং নতুন সরকার 
গঠন করা। দুদিন পরেই অর্থাৎ আঠারোই কলকাতায় কংগ্রেসের খাদ্য মাঁছিল বের 
হবার কথা 'ছিল। | WP RAM, প্রস্তাব করলেন, তার আগেই করুন না। অজয়বাব 
বললেন, না, অত তাড়াতাঁড় হয় না। দোসরা অক্টোবরের মধ্যে হবে। ARTA, 
সেইদিনই অজয়বাবূকে কংগ্রেসে ফিরে আসার আমন্ত্ণও জানালেন। অজয়বাব 
জবাবে বললেন, মার্চ পর্যন্ত দেখবেন | যদ ঠিকভাবে মলোমশে কাজ হয় তাহলে 
মার্চে কংগ্রেসে যোগ দেব'। 

প্রফুল্সবাব; ফিরে এসে একান্ত বিশ্বস্ত ভাইদের সব কথা জানালেন। ভাইরা 
সবাই খুব আনান্দত হলেন; সমস্বরে বললেন, তাহলে এতাঁদনে যডন্তফ্রণ্টের NN- 
যাত্রার পাকা ব্যবস্থা করা গেল! 


এরপর থেকে দোসরা অক্টোবরের মধ্যে অজয়বাবুর-সঙ্খে প্রফুল্পবাবুর আরও 
চার বার গোপন বৈঠক হল । সে সব বৈঠকের বিবরণ একেবারে নাটক-নভেলের 
মত। - 


রাত সাড়ে দশটা নাগাদ E যাওয়ার আগে অজয়বাব; সিকিউরিটির 


২ অশোক সেন। সাক্ষাৎকার ৮-৬-৭০। 
* অশোক সেন। সাক্ষাৎকার ৮-৬-৭০। 
৪ প্রফুল্ল সেন। সাক্ষাংকার ২৭-৫-৭০। 
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লোককে বলতেন, তুম এবার যাও । আম ঘুমতে যাব। আর দরকার নেই। 
লোককে বেত। ভাটের সব আলো “নিতে যেত। বেলভেডিয়ার অঞ্চল এমনিতেই 


তারপর একখানা গাঁড় WO বৈলভোঁডয়ারে সরকারী কোয়াটার্সে। 
সাধারণত কালো আ্যামবাসেডর। পাঁত্রকা হাউসের গাঁড়। সঙ্গে থাকতেন তরুণ- 
বাব কোনও আঁতাত বা. কোনও একান্ত fears কর্মচারী গাড়ে অজ 
বাবর বাড়ির সামনে দরে পাস করে যেত। চলন্ত অবস্থায়ই পর পার দরবার 
বটের সামনে হর্ণ দিত। এবং তারপর ঘুরে গয়ে দূরে দড়াত। 

তারও একট; পরে অজয়বাব: আপাদমস্তক চাদরে ALG বেরিয়ে আসতেন । 
আস্তে সেই গাড়িতে গিয়ে বসতেন। গাঁড় তাঁকে নিয়ে সোজা BPS বারাসতে 
শাঁশরকুঞ্জে। তরুণবাবুর বাঁড়তে। ততক্ষণে আরও একখানা গাঁড় এসে পৌছে 
গিয়েছে। সে গাঁড় WORDA রো'র ফ্লাট থেকে তুলে নিয়ে এসেছে প্রন সেন 

{তনজনে আলোচনা হত। সব প্ল্যান হত। খাওয়া-দাওয়া এখানেই সারতেন 
সবাই। তারপর দেড়টা দুটো নাগাদ আবার যে যাঁর বাঁড় ফিরতেন। আবার NIT 
আমবাসেডর বারাসত থেকে কলকাতা ছন্টত। 

নল্দজী যখন কলকাতায় উপস্থিত তখনও এইরকম একটা fates হল শাশির- 
কঞ্ নন্দীর HCN চডড়ান্ত কথা হল অজয়বাবর: SHS হক হবে এবং দ্রোসরাই 
EAE নতুন মান্দিসভা করবেন। সেখানে তখন প্র সেনও উপস্থিত? 


নন্দ কলকাতা এলেন উানশে | তান তখন আর মন্ত্রী নন। কিন্তু তব? তাঁর 


নন্দীর বুক ফুলিয়ে চলারও কথা। অতুল্যবাব তাঁর অনেক দিনের 
শত! সেই অতুল্যবাবুকে তাঁর রাজোই খতম করতে এসেছেন। পেছনের দান 
42৭ ও টাকার থালরা। সামনে বর্তমান GARAT | হাতের পাশে প্রান্তন ARTET 
নন্দ ধরাকে সড়াজ্ঞান করলেন। 

চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত কলকাতা কাটালেন। প্রাতাদন সকাল আটটা থেকে 
রাত একটা পর্যন্ত কর্মব্যস্ত। গোপনে, প্রকাশ্যে, একান্ত, টোলফোনে আলোচনার 
পর আলোচনা হল। কংগ্রেস ভবনের কমাঁসিভায় অবশ্য AYA সমর্থকরা 
বেশ কিছুটা িষোদ্গার করলেন। {কন্তু নন্দ তাতে ভ্রক্ষেপও করলেন AT! 
এরাঁদনই অতুল্যবাবুর বিরোধীরা নন্দর জয়গান গাইলেন। নন্দ TT 

নন্দ সেই যাত্রায় কলকাতায় শুধু একজনকে এঁড়য়ে চলো ছুলেন। সেই 
একজন অতুল্য ঘোষ । অতুল্য ঘোষ তখন প্রাতাঁদন কংগ্রেস ভবনেও যেতেন। 
নীচের তলায় হল-ঘরে নন্দ সভা করতেন, আর ওপর তলার বড় ঘরে বঙ্গে 
অতুল্যবাব; ভাইদের বলতেন, ME হয়ে দাঁড়াও। নন্দ একবারও SLATS সঙ্ে 
কথা বললেন AT! 

নন্দ যখন ধর্মবীর, অজয়বাব;, SAAT, খগেনবাব.. fae, তরুণবাব; 


« oR সেন। সাক্ষাৎকার ২৭-৫-৭০। 
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প্রভতির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সব পাকা করে ফেললেন তখন একাঁদিন 
প্রফুল্ল সেন অতুল্য ঘোষের মুখোমখ বসলেন। 

মুখোম্‌ুখ বসেই সোজাসুজি কথাটা বললেন প্রফুল্ল সেন : অতুল্য, এখানে 
আযাড হক কাঁমাঁট করতে হবে। নন্দজী আ'যাড হক ঘোষণা করবেন। 

অতুল্য ঘোষ ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা আঁচ পেয়েছিলেন। রাগে ফুলাছিলেন। 
এবার ফেটে পড়ার একটা সুযোগ পেলেন : কে নন্দ? নন্দ কে? কি আধকারে 
নন্দ এখানে WG হক করবে ?...না, তা হতে পারে না, তা হবে না, আমি থাকতে 
হবে না। 

প্রফল্প সেনও রেগে উঠলেন : তুমি ক ডকটেটর! 

অতুল্যবাবু জবাব 'দলেন : না, আম ওয়ার্কিং কাঁমটির মেম্বর, কংগ্রেসের 
একটা রীতিনীতি আছে। কতকগল 'িয়মকানূনে কংগ্রেস চলে । খেয়ালখুশীতে 
চলতে পারে না। কংগ্রেসের কনসটিটিউশন অনুসারে কোথাও WG হক করতে 
গেলে তার কতকগুলি কারণ চাই। ইমারজেনাঁসতে প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থা নিতে 
পারেন। TERS নন্দ কে ?...ইলেকসনে হেরোছ বলেই যাঁদ পশ্চিমবঙ্গে আযাড হক 
করতে হয় তাহলে তো অন্য বহু রাজ্যেও সেই ব্যবস্থা নিতে হয়! কই, তা তো 
Sain? নন্দকে তো একাজে ওয়ার্কং কাঁমটি কলকাতা পাঠায়নি। তাঁর দায়িত্ব 
ছিল প্রদেশ কংগ্রেসের সংগঠন ও পাঁরষদীয় শাখায় ঘানষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলার 
ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করা । আ্যাড হকের কথা নন্দজী তুলছেন কি করে ?* 

প্রফুল্ল সেন এবার একটু নরম হলেন : অতুল্য, অজয়বাব কথা দিয়েছেন 
aye হক করা হলে [তান ceed মাল্তিসভা ভেঙ্গে দিয়ে চলে আসবেন। তাই 
আড হক করতে হবে। তুমি রাজন হয়ে Ae! 

অতুলাবাবু এবার সবটা বুঝতে পেরে আরও খাপ্পা : EFÈ ভাঙ্গার জন্য 
প্রদেশ কংগ্রেসে আযাড হক! তা কিছুতেই হতে পারে না। এমন RISS কোনও 
দিন কংগ্রেসে UNG হক হয়নি; আজও হতে পারে না। আম নীতিগতভাবে 
ষড়যন্ত্র করে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে ফেলার বিরুদ্ধে। আমি নীতিগতভাবে GIG হক 
ware বিরুদ্ধে। আমি দুটোই অপোজ করব। 

প্রফুল্ল সেন নানাভাবে অতুল্য ঘোষকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু 
কিছুতেই কিছু হল না। পরাদন সকালে আবার আরও কয়েকজনে মিলে অনুরোধ 
জানালেন। পশশ্চিমবাংলার স্বার্থ, কমিউনিস্টদের ভয়াবহ পাঁরকল্পনা, কংগ্রেসের 
ভবিষ্যত_নানা যুক্তি দেখিয়েও কিছু হল না। অতুল্যবাবু কিছুতেই রাজী 
হলেন না। 

শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল সেনই বললেন, আচ্ছা, তুমি যখন আপাঁত্ত করছ তা হলে 
এখন না হয় BIG হক ঘোষণা করা হবে না। পরে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা 
IA সোঁদন চাঁব্বশে সেপ্টেম্বর | 

দুপুরে সবাই আবার নন্দজীর সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। অমৃতবাজার 

॥ টেলিফোনে আকারে ইংঁগতে অজয়বাবুর সঙ্গেও কথা হল। 


© অতুল্য ঘোষ। সাক্ষাতকার ৬-৬-৭০। 
« অতুল্য ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। 
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বলতে হবে যে আ্যাড হক হচ্ছে।' 
নন্দ অতুল্য ঘোষের মনোভাব জানতেন। তাই তাঁর মনে মনে বেশ Ee 
হয়োছল। এ সা গণের, ae OF, মদ faia টেলিফোন 


মেন। তাঁর পেছনে পেছনে খগেনবাব;, বিজয়বাব, পূরবী TATE, 3 
ইত্যাঁদ। | SARA, বেশ খোসমেজাজে। খগেনবাবংরও বেশ হাসখুশিভাব। 
খগেনবাবকেই CRIA করলাম: ছাব্বিশে জুলাই ব্যর্থতার পর এইটা তা হলে 


দ্বিতীয় আযটেমট ? 

খগেনবাবু ছাব্বিশের কথা স্রেফ অস্বীকার করলেন ছাঁত্বশে আবার কী 
হায়োছল £ 

হা বললাম, কেন, সেই ডঃ ঘোষের ব্যাপারটা ৷ যেটা ফেল করোঁছল শেষ 
মুহূর্তে | 


আম বললাম: যাঁদ করে 
প্রফল্পবাব্‌ জবাব দিলেন: না, এবার আর করবে না, সব ব্যবস্থা পাকা! 


* অজয় মুখাজর্ঁ। সাক্ষাৎকার ৭-৬-৭০। i 
> অশোক সেন। সাক্ষাৎকার ৮-৬-৭০। প্রধান্মন্ত্রীর জবাবটা অশোক সেন নন্দের 
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ইতিমধ্যে নন্দ এসে হাঁজির। সপো সঙ্গে তর্ণকান্তি ঘোষ। নন্দ এসেই 
একটা টাইপ-করা কাগজ পড়ে গেলেন এবং তার কপ িপো্টারদের মধ্যে বাল 
করে দেওয়া হল। মম'কথা: আম এতদ্বারা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে 
ane হক কমিটি করে যাচ্ছি। তবে, আড হকের নামগুলি দিল্লি থেকে ঘোখিত 
হবে। 

রিপো্টাররা সবাই নন্দকে প্রশ্ন করতে চাইলেন। নন্দ বললেন, কোনও 
প্রশ্নের জবাব দেব না। টাইপ-করা কাগজে যা বলা হয়েছে তার বেশি বলার 
কিছু নেই। 

নন্দ রাজার মত ঢুকেছিলেন। রাজার মতই বোরয়ে গেলেন এবং সেদিন 
রান্রেই বিমানে দিল্লি পেশীছে গেলেন। 

৮ পরদিন ভোরে "দিল্লি গেলেন OAR, | 


ততক্ষণে কাগজে কাগজে বেরিয়ে গিয়েছে আয হকের খবর। এও বেরিয়েছে 
যে অতুল্যবাব্‌ এর ঘোরতর িরোধী। fef একটা কড়া 'িবৃতিও দলেন। 
আনন্দবাজারে ST হকের সংবাদের সঙ্গেই খবর দিলাম : বিকল্প সরকার গঠনের 
আশায়ই ATS হক করা হল। ১লা অক্টোবর নাগাদ নতুন সরকার হবে। অজয়বাব॥ 
কংগ্রেসের কাছে ফিরে যাবেন।** 


পরদিনই কিন্তু দিল্লি পেশীছে নন্দ বেশ বেকায়দায় পড়ে গেলেন। তানি 
ঘোষণা করে গিয়েছিলেন, দিল্লি থেকে পরদিনই আ্যাড হক কমিটি ঘোষণা করবেন। 
কিন্তু পারলেন না। বাধ সাধলেন কামরাজ। মাদ্রাজ থেকে তানি টেলিফোনে 
কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সাদিক আলিকে আড হক কাঁমাটির ঘোষণা 


৯ আনন্দবাজার পাত্রকা ২৫-৯-৬৭। হঠাৎ তখন নন্দ স্থির করেছিলেন ১লা 
অক্টোবরই নতুন সরকার হবে। সেইমত ১লা কংগ্রেস পাঁরষদায় দলের 'মাটংও ডাকা 


হরোছিল। 
কি 


> অশোক Ga! সাক্ষাৎকার ৮-৬-৭০। 


r 


ইতিমধ্যে অজরবাবু কলকাতা ?ফরে এসেছেন। আটাশের সকালের পেলোতে 
কলকাতা ফিরে সোজা 'রাইটারস িলাডংসে গেলেন। দফতরে গেছে প্রথমেই 
ডাকলেন ?নশীথ কুণ্ডুকে। সব বললেন। তারপর ডাকলেন হেমন্ত TALT | 


Taare | 

তারপরই মুখ্যমন্ত্রী একে একে ডাকলেন চারজন প্রধান আঁফসারকে। তাঁদের 
জানালেন সব। WIRA কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার কথা। রাজনৈতিক পারট নয়, 
আ্যাডামানিস্ট্রেটভ অংশ । 

তারপরই তাঁর ঘরে ঢুকলাম আমরা রপোর্টাররা। অভয়বাবু একটা বড় কিছ; 
করছেন, একথা তখনও কলকাতার অনেক রিপোর্টার বিশ্বাসই করতে রাজী নন। 
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সেদিন রিপোর্টারদের কথোপকথনের Taal বড় AA! 
কতকটা তুলে 'দাঁচ্ছ : 

প্রশ্ন : শ্‌নাছি, রাবার সকালে কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বিজয় 
fae নাহারের উপ'স্থাততে প্রফুল্ল সেন অতুল্য ঘোষকে বলেছেন যে, নতুন 
সরকার হবে এবং আপনি নাক সেই সরকারের নেতৃত্ব করবেন 

মৃখ্যমন্তরী : এসব কথা আপনাদের কে বলেছেন, SATIS? 

রিপোর্টার : না। 

মুখ্যমন্ত্রী : তাহলে কে বলেছেন? লিখে দিন কে বলেছেন। আম প্রফুল্ল- 
বাবুর কাছে জানতে চাইব। 

: আমরা আমাদের সংবাদসূত্র বলতে পার AT! 

প্রশ্ন : TOES সরকারের বর্তমান অবস্থা কি চলতে থাকবে 

মুখ্যমন্ত্রী : কেন চলবে না? 

প্রশ্ন : OTS হক কাঁমাট কার্যকর হলে আপাঁন ক কংগ্রেসের কাছে ফিরে 
যাবেন? 

মুখ্যমন্ত্রী : কোথায় আমি ফিরে যাব? 

সেইদিনই কয়েকজন মন্ত্রাও অজয়বাবুর কাছে গয়ে একথা সেকথার পর 
আসল কথাটা তুললেন : কাগজে ক সব বের হচ্ছে? 

মুখ্যমন্ত্রী হাসতে হাসতে সকলকে জবাব দিলেন : যেমন চলছে তেমাঁন চলবে, 
ওসব খবর ভিত্তিহীন 


পরাঁদন অজয়বাবু ভীষণ কর্মব্যস্ত । দুপুরে তান যথারণীত রাইটারস 
বিলাডংসে কাজ করলেন। আঁফসারদের দফে দফে ডেকে পাঠালেন। মন্তরীদেরও 
অনেকের সঙ্গেই কথা বললেন। একসময় জ্যোতিবাবুকে ধরে য়ে গেলেন 
বিশ্বনাথ মুখাজা। ছোড়দাকে একটু বঁঝয়ে-সুঝিয়ে বলার জন্য। বিশ্বনাথবাব 
অবশ্য তখনও জানেন না যে, অজয়বাবু কিভাবে এগোচ্ছেন। তবে, এটা তিনি 
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জানতেন যে দস ছি. এম সমর্থক সরকারী কর্মচারীদের হাঞ্গামার ব্যাপারে মখা- 
wah were ক্ষৃত্খ। তিনি ও ব্যাপারে তাঁদের দিয়ে একটা বিবৃতি দেওয়ারও 
চেষ্টা করোছলেন। জ্যোঁতিবাব্‌ বিশ্বনাথবাব্‌কে কথাও দিয়েছিলেন যে, এ বিবৃতি 
তিনি ইস্‌ করিয়ে দেবেন। কিন্তু চেষ্টা করেও তা পারেনানি। বিশ্বনাথবাব সেই 
কথা বুঝিয়ে বলার জন্যই জ্যোতবাবূকে ছোড়দার কাছে নিয়ে গয়েছিলেন।** 
কিন্তু কাজ হল না। কারণ চিফ সেক্রেটার এবং আই. জি এই সময়ে ঘরে ডুকে 
পড়লেন। মৃখ্যমন্ত্রীও তাঁদের বসতে বললেন। 

সন্ধ্যায় wer, যথারীতি যুক্তফ্রণ্টের বৈঠকে Heifer করলেন। 
আলোচ্য বিষয় ছিল খাদ্য। সেখান থেকে গেলেন রাজভবনে। ধর্মবীরের সঙ্গে 
কথা বলতে। তারপর বসলেন বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলীর কয়েকজন 
সদস্যকে নিয়ে। কাঁবর গ্রুপের কেউ নয়; শুধু সৃশীল ধাড়া, সুকুমার রায়, 
কানাই ভট্টাচার্য প্রভূত ৷ 

তাঁর গোটা প্ল্যানটা তিনি তাঁদের বললেন। এই প্রথম। দিল্লির সঙ্গে কী 
কথা হয়েছে, কী কাঁ ব্যবস্থা উনি ইতিমধ্যে নিয়েছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। "A 
সবাই ট্যারা। আপত্তি জানালেন প্রায় সবাই । বললেন, এই সোঁদনই তো ফরওয়ার্ড 
রক, এস. এস. পি, পি. এস. পি প্রভাতির সপ্গো একত্রে বসে আমরা ঠিক করোঁছ 
যে, এই মাল্মিসভা চলবে । এখন আবার এসব কথা বললে... 

অজয়বাব সবাইকে থামিয়ে দিলেন : না, আমি ওদের যথেষ্ট ইংগিত দিয়োঁছ। 
ওরা যাঁদ তাতেও না বোঝে ক করব। আর ওদের জন্য অপেক্ষা করা যায় না। 
সব ব্যবস্থা পাকা। যে আসতে হয় এস, না হয় আমি যাব। আমি কথা 'দিয়োছ। 
আমি আর fa. পি. এমের সঙ্গে চলে দেশের ক্ষাত করতে চাই না। তাতে 
যাঁদ আমার he হয় তো হোক। Ties চেয়ে দেশ বড়। আমি দেশের শত; 
$m, পি. এম-কে এভাবে প্রশ্রয় দিতে চাই না, দেব না। আমি এ সরকার ভেঙ্গে 
নতুন সরকার গড়বই। যার ইচ্ছা আসুন, না আসবেন আমি একাই ANS 

সবাই চুপ করে রইলেন। শুধু সুশীল ধাড়া বললেন : যাঁদও এতে আমার 
মত নেই, ine আমি এটা ভুল বলে মনে কার, তব আমি আপনার সঙ্গেই 
যাব। এতদিন সঙ্গে থেকোছি, আজও থাকব। 

বৈঠক ভেঙ্গে গেল। তারপর গভীর রাত্রে এল সেই গাঁড়। সেই পর পর 


{নিতে হবে। শুনে প্রফুল্ল সেন তো অবাক। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে নিয়ে 
বললেন, না, তা হয় না। কোনও কমিউনিস্টকে নিলে আমাদের সমর্থন পাবেন না। 

এরপর অজয়বাকুর কাছে যা শুনলেন তাতে প্রফুল্ল সেনের মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ 
কথাই বের হল না। মুখ্যমন্ত্রী বললেন : আপনার প্রধানমন্ত্রাই তো তাই চাইছেন। 
আপনার আপত্তি কেন? 


৯২ শবশ্বনাথ মুখাজাঁ। সাক্ষাৎকার ২৮-৫-৭০। 
৯০ সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার ২৩-৫-৭০। 


6৩ 


SRE সেন বেজায় সামলে নিয়ে তারপরও বললেন : না, তা হয় না।” 

কিন্তু এই প্রস্তাবনা বা প্রত্যাখ্যানের ফলে মূল পরিকল্পনার যে কোনও 
হেরফের ঘটল তা নয়। তারপরও আলোচনা হল, প্রথম দিন কে কে মন্ত্রী হবেন। 
কে কার কাছে প্রস্তাবটা দেবেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। 

অজয়বাব বললেন, প্রথম দিন তিনি, সুশীল ধাড়া, জাহাঙ্গীর কাঁবর, 
চারুমমাহির সরকার, ডঃ ঘোষ এবং দেওপ্রকাশ রাই শপথ নেবেন। মুখ্যমন্তী 
ততাঁদনে হেমন্ত বসু ও তাঁর দল ফরওয়ার্ড রক সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছেন 
fare নিশীথনাথ কুণ্ডু সম্পর্কে পুরোপুরি আশা ছাড়েনানি। ‘ 

সবচেয়ে মজার জিনিস, কে কে Wal হবেন, কে কাকে খবর দেবেন এসব 
যখন ঠিক হচ্ছে তখন আসল লোকেরা অর্থাৎ যাঁরা মাথায় মুকুট পড়বেন তাঁদের 
মধ্যে একমাত্র সুশীল ধাড়া ছাড়া আর কেউই fam, জানেন না! 


এাঁদকে ততক্ষণে কিন্তু বামপল্থী মহলে খবরটা ভালভাবেই পেপছে গিয়েছে 
অজয়বাবুর মুখে সব শুনে সেই রাতেই সুকুমার রায় অশোক ঘোষকে সব জানিয়ে 
দদলেন। মুখ্যমন্ত্রী কী কী বলেছেন, তাঁরা কে কী জবাব দিয়েছেন সব সব। 

অশোক ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর AAAS অবস্থাটা মোটামুটি জানতেন। বেশ 
কয়েকদিন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ফ্রন্টের অকাঁমউনিস্ট MANINE ডেকে গোপনে 
বূলছিলেন** : গস. দি, এম, এস. ইউ. সি এদের নিয়ে আর চলা যাচ্ছে না, একটা 
fe করতে হবে। বার বার Visa Vince একই কথা বলতেন অজয়বাব | 
‘কিন্তু ‘তানি যে কংগ্রেসের সঙ্গেও এ নিয়ে কথাবার্তা বলছেন, তা একবারও এদের 


এইসব 'মাটং-এ AIA থাকতেন বাংলা কংগ্রেস. ফরওয়ার্ড রক, এস. এস. পি. 
for, এস. পি এবং লোকসেবক সংঘ ।-সকলেই fe. পি. এমের আচরণে কম বোঁশ 
fra | কিন্তু কেউ ফ্ৰণ্ট ছাড়তে বা সরকার ভাঙ্গতে উৎসাহী নন। একমাত্র 
নিশীথ কুণ্ডু এইসব বৈঠকে অজয়বাবূকে খুব জোরদারভাবে সমর্থন করতেন। 
তনিও বলতেন, না, এদের সঙ্গে আর চলা যায় না। তিনিও মুখ্যমন্ত্রীর মতই 
বৈঠকে উপস্থিত সবাইকে জানাতেন : সি. পি. এম ব্যাপক হাঙ্গামা করার জন্য 
অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে। 
- এই পর্যায়ের শেষ বৈঠক হয় একুশে সেপ্টেম্বর | কানাই ভট্টাচার্যের বাড়তে ৷ 
শেষ বৈঠকে তিনটে সিন্ধান্ত হল : (১) অ-কংগ্রেস অ-কমিউীনিস্ট বিকল্প সরকার 


৯৪ প্রফুল্ল সেন। সাক্ষাৎকার ২৭-৫-৭০। “১লা স্রেন্দ্রমোহন ঘোষ এলেন। 
দুপুরে দমদম থেকেই টেলিফোনে বললেন : প্রফুল্পবাবু, প্রধানমন্ত্রীর একটা জরুরী 
বার্তা নিয়ে এসোছি। এখান যাচ্ছ আপনার ওখানে। এসে বললেন, প্রধানমন্ত্রীর 
রিকোয়েস্ট সি. fo, আই-কে নতুন সরকারে নিতেই হবে। আম বললাম, আম তাতে 
কিছুতেই রাজী নই, সব কামউনিস্টই সমান।” 5 

= গোপন Aiea হত বোশ রান্রে। হয় মুখ্যমন্ত্রীর ফ্লাটে, না হয় বাংলা 
কংগ্রেসের ট্রেজারার কানাই ভট্টাচার্যের বাড়তে চেতলায়। 


৪. 


খন দি রা দালাল (তল লা 
| 
কানাই ভট্টাচার্যের বাড়ি শেষ বৈঠকের পরে সবাই ধরেছিলেন মুখামন্তণীও 


ফেল করোছি, এবার আপনারা সবাই দেখুন, যাঁদ কিছু 

পরদিন 'ভোরেই অশোকবাব প্রথমে ধরলেন বিশ্বনাথ মুখাজাঁকে। কাক না 
ডাকতেই ফোন করলেন। বিশ্বনাথ মৃখাজ তখন ঘুমচ্ছেন। ফোন ধরলেন গাঁত! . 
sare | বললেন : মিস্টার এখন TATE! কাল অনেক রাতে ফিরেছে। একট; 


` 
5. 


রক্ষা করা যাবে না। 


ate মুখাভঁ এবার তাঁর মিস্টারকে তুলে দিলেন। অশোক ঘোষ লব. 


সঙ্গে বসে fates প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বললেন। 

রাত্রে আবার বিশ্বনাথবাবু ছোড়দাকে ধরলেন। fey এবারও অজয়বাব্‌ 
তাঁকে বৌশ আমলই দিলেন না। বহু চেষ্টায়ও কিচ্ছ; হল না। গভীর রাতে 
ব্যর্থ হয়ে বিশবনাথবাবু ফিরে এলেন। 


৯ আনন্দবাজার ২ই২-৯-৬৭। 
৯৭ অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০। 
৯ অশোক ঘোষ । সাক্ষাতকার ১৮-৫-৭০। 


GE. 


পরাদন সকালে আবার অশোক ঘোষের সঙ্গে কথা হল। ব*বনাথবাব, 
জ্যোঁতবাবুকেও গোটা পারাস্থাতটা জানালেন। জ্যোতবাব,ও তাঁকে বললেন, 
যে কোনও ভাবে অজয়বাবুকে আটকাতে হবে । আমরা পূর্ণ সহযোগিতায় রাজী। 
কী কী করতে হবে আমাকে বলবেন 

বশ্বনাথবাবু তারপরই SPER বাংলা কংগ্রেসের আঁফসে। সেখানে সুশীল 
ধাড়ার সঙ্গে আলোচনায় TATA | 

AMAT, বললেন : নানাভাবে জুলুম চলেছে, নানা অবিচার হয়েছে, দাদা 
ভীষণ চটে আছেন, এখন আর কিছু করা যাবে বলে মনে হয় না। 

অনেক অনেক পরামর্শ হল দদজনে। 

বিশ্বনাথবাবু জানতেন, সুশীল ধাড়াকে সঙ্গে না পেলে কিছুই হবে না। 
সুশীল ধাড়ার Aisa সহযোগিতা ছাড়া তান এব্যাপারে কিছুই করতে পারবেন 
না। তাঁর একটা সুবিধা হয়ে গেল, সুশীল ধাড়াও মনেপ্রাণে অজয়বাবুর এই 
মুভ-এর বিরুদ্ধে ছিলেন। 

অনেক অনেক আলোচনার পর সুশীলবাব এবং িশবনাথবাবু স্থির করলেন, 
{কছু করতে হলে সতীশ সামন্তকে আনতে হবে। সতাশবাবুূর উপর অজয়বাবদর 
{বরাট আস্থা । দুজন দীর্ঘাদনের সহকমাঁ। বরাবর একসঙ্গে চলেছেন। সতীশ- 
বাবু তখন তমলনুকে। ফোন করে সুশীলবাবু বললেন : আজ বিকালেই এসে 
পেখছতে হবে, যেমন করে হোক। 

সন্ধ্যে বেলাই সতীশবাবু এসে পেশছলেন। দন তিনচার আগে তান অজয়- 
বাবুর সঙ্গে একই প্লেনে দিল্লি থেকে ফিরেছিলেন। তারপর দমদম থেকেই চলে 
গিয়েছিলেন তমল;ক। অজয়বাবূর প্ল্যানটা তিনি মোটামুটি জানতেন। সুশীল 
ধাড়ার কাছে আবার সব শুনলেন। বিশ্বনাথবাবুর কাছেও কিছুক্ষণ পরেই সব 
জানলেন। তারপর বললেন: দোখ কি করা যায়। ভীষণ চটে আছে। 

রাত্রে বিশ্বনাথ মুখাজ আবার ছোড়দাকে গিয়ে ধরলেন। বার বার তান 
তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন : সি. পি. এম সম্পর্কে যতটা শুনছ ততটা ঠিক 
নয়। আর জ্যোতিবাবু তোমাকে এসে সব বলবেন। তোমার সঙ্গে পূর্ণ সহযোঁগতা 
করবেন। 

বিশ্বনাথবাবু সুকৌশলে আরও একটা জানস বার বার তুলে ধরলেন : 


আবার তুমি অতুল্য ঘোষ প্রফুল্ল সেনের খপ্পরে গিয়ে ASR! ওরা আবার তোমাকে 
ডোবাবে! 


এাঁদকে মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তখন পাল্টা দিকে পুরোদমে এঁগয়ে যাচ্ছেন। 
পঢ়ালশ BOS | সম্ভাব্য হামলার এলাকাগীলর কাছাকাছি সৈন্যবাহননও পেসছে 
'গয়েছে। গ্রেফতারের লাস্টিও তৈরী । কংগ্রেসীদের সঙ্গেও প্রায় প্রাতঘষ্টায়ই 
যোগাযোগ রাখছেন | 

পয়লা অক্টোবর তরুণবাবুর লোক এসে নিয়ে গেলেন মহখ্যমল্ত্রীর বিবৃতির 
কাঁপ। অজয়বাবু নিজের হাতেই বিবাতিটা লিখেছিলেন। কেন তান পদত্যাগ 


> বিশ্বনাথ মুখাজাঁ। সাক্ষাৎকার ২৮-৫-৭০। 
(ay 


করছেন, সি. পি. এম কী কী করেছে, করছে ও করতে চায় এবং দেশের কত বড় 
সর্বনাশ হচ্ছে এই রাজত্বে_সবই লিখেছেন মডখ্যমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে ৷ বাংলায় 
লেখা | দীর্ঘ বন্তব্য। 

সেইাদন Woes সেই বিবৃতির ইংরেজি অনুবাদ করতে বসলেন প্রতাপ 
চন্দ্র, অশোক সেন প্রভীতরা। বারাসতে শিশিরকুঞ্জে। প্রফুল্ল সেন, জগন্নাথ 
কোলে সবাই উপস্থিত সেখানে। বিবৃতি পড়ে সবাই AMT! সকলের হয়ে 
টোলফোনে অজয়বাবুকে ধন্যবাদ জানালেন OATHS ঘোষ। বললেন : অজয়দা 
গস. পি. এমের ক্রিয়াকলাপ এত পরিষ্কারভাবে কেউ কোনও দিন তুলে ধরতে 
পারেনি। আপাঁন যা লিখেছেন তার তুলনা হয় AT |? 

arse টোলফোন গেল তরুণকান্তির বাঁড় থেকেই : অসাধারণ বিবাঁত 
teat করেছেন মুখ্যমন্তী। অশোক সেন সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। 
সেই ছাপা facie সুশীলবাবুর বাড়ি পেশছে দিয়ে এলেন তরুণকা্তির এক 
আত বিশ্বস্ত কর্মচারী । অজয়বাবু সুশীল ধাড়াকে আগেই বলে রেখোঁছলেন 
এই বিবৃতির কথা। বলে রেখোঁছলেন : রাতে তোমার কাছে 'দিয়ে যাবে বিবাঁত! 
তুমি toe; কাঁপ রাজভবনে য়ে যাবে। আর. জাহাঙ্গীর এবং চারামাহিরকে বলবে 
যেন ওরাও রাত আটটার মধ্যে রাজভবনে উপস্থিত থাকে। 

রাত আটটার সময়ই অজয়বাবুর পদত্যাগ করার কথা ছল। আরও কথা 
ছল, সঙ্গে সঙ্গে নতুন সরকার হবে। তাতে প্রথমে থাকবেন অজয়বাব: সুশীল 
ধাড়া, জাহাঙ্গীর কবির, চারযা্মীহর সরকার, দেওপ্রকাশ রাই এবং ডঃ ঘোষ। এক 
সুশীল খাড়া ছাড়া তখনও এরা আর কেউই কিন্তু কিছুই জানতেন না। 

দলের দুজনকে সব ববিয়ে বলার এবং সময়মত হাজির করার দায় 
পড়োছিল সৃশীল ধাড়ার উপর। আর দেওপ্রকাশ রাইকে শুধু টোলিগ্রাম করে 
দারাঁজাঁলং-এ বলা হয়েছিল : তাড়াতাড়ি চলে আসুন, TANT দোসরা সকালেই 
আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। 

ডঃ ঘোষকে খবর দেওয়ার দায়িত্ব নিয়োছলেন স্বয়ং তরুণকান্তি। পয়লা 
সকালে তান ডঃ ঘোষকে টোলফোন করে বলেন : অজয়দা নতুন মীন্রসভা করছেন 
কাল। আপনাকে তাতে থাকতে হবে। 

শুনে ডঃ ঘোষ তো খাপ্পা : ব্যাপারটা ক! অজয় মান্দরসভা করবে. আর 
তুমি আমাকে বলবে আপনাকে তাতে থাকতে হবে! কই, অজয় নিজে তো আমাকে 


ছু বলে নাই! আম তোমাদের এসব ব্যাপারের মধ্যে নাই। 
তরুণবাব ভাবলেন আর একট; ওপর থেকে অনুরোধটা এলেই ডঃ ঘোষ 


রাজশ হয়ে যাবেন। ফোন করলেন নন্দকে। নন্দ বিকালেই 'দাল্ল থেকে ডঃ ঘোষকে 
ট্রাক কল করলেন : আপনাকে এ মান্ত্রিসভায় থাকতেই হবে। 

ডঃ ঘোষ কিন্তু তাঁকেও একই জবাব 'দিলেন : জানি না শান না_এসব 
ব্যাপারের মধ্যে আম নাই। নন্দ অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু Foes 
কিছু হল না। 


২০ প্রতাপ চন্দ্র। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। 
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দোসরা অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী। 

সকালবেলা বসন্ত বোস রোডে বাংলা কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক বসল। 
অজয়বাকু ere গেলেন না। তানি বলে পাঠালেন, কাজ আছে তাই যেতে 
পারবেন না। 

সতীশবাবু এলেন। ASMA, কলকাতা এলে অজয়বাবুর সঙ্গেই থাকেন। 
এবারও ছিলেন। বাংলা কংগ্রেস আঁফসে পেশছতেই সবাই সতীশবাবকে ঘিরে 
ধরলেন : দাদা, কিছ হল? 

সতীশবাবু = সবাইকে হতাশ করলেন : না, কিছুতেই ফিরতে রাজী হচ্ছে AT! 

সবাই আবার ধরলেন সতাশবাবুকে : আপনাকে একটা foe, করতেই হবে। 
না হলে সব সর্বনাশ হয়ে যাবে। বার বার এক এথাই বললেন সবাই। স্মশীল 
ধাড়াও | 

অবশেষে HOPG বললেন : দুপুরে খাওয়ার সময় আর একবার চেষ্টা 
করব। বিশ্বনাথও আসবে । দেখি fee, হর feat! সতীশবাব; আরও বললেন, 
দকছু করা গেলে আমি খবর দেব দুটো আড়াইটা নাগাদ। আপনারা আসবেন! 


ওাঁদকে অজয়বাবু কিন্তু তখনও সংকল্পে অটল। 

সকালে যথারীতি রাইটারস িলভিংস-এ গেলেন। চিফ সেক্রেটার এবং হোম 
সেকেটারির কাছে খবর নিলেন, সব ঠিক আছে FAT! তাঁরা জানালেন, হ্যাঁ স্যার, 
সব ঠিক আছে, Alam, সৈন্য সব প্রয়োজনমত রোড। রাজভবনেও সব ব্যবস্থা 


ফাইনাল হয়ে আছে। 
সেখান থেকে গেলেন পার্ক Se মোড়ে_গান্ধী মার্ততে মালা দতে। 


মালা দিয়ে নেমে আসার সময় বিজয় নাহারের সঙ্গে দেখা। কানে কানে বললেন, 
আপনাদের সব বাবস্থা পাকা তো? 

দবজয়বাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ। 

তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা | 

দৃপুরে বাড়তে খেতে গেলেন মৃখ্যমন্ত্রী।  সতীশবাব; এবং বিশ্বনাথ 
মুখাজাও উপাঁস্থত। কথা হল তিনজনে | কিছুক্ষণ কী কথা হল বাইরের কেউ 
অবশ্য তা এখনও জানে না। 

দেড়টা নাগাদ ভি: আই. জি. আই: দি বিষ্ণু বাগঁচ হাজির হলেন। মখযমন্তাই 
তাঁকে আসতে বলোছলেন। কথা "ছল, কাকে কাকে গ্রেফতার করা হবে সেই 
তালিকাটা সই করে দেবেন। 

RETR, ফাইল খুলতে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, না, আজ থাক। পরে 


লোক ঢুকলেন বেলভোঁভয়ারের ফ্লাটে। CORE ণ সুশীলবাবুূকে খবর দিয়েছেন 


এ 
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সতীশবাবু এবং সুশীলবাব সঙ্গে সঙ্গে খবরটা পেশীছে দিয়েছেন ফরওয়ার্ড 
রূকের আঁফসে। ফরওয়ার্ড রক আঁফসে A. পি: আই, বাংলা কংগ্রেস এবং 
ফরওয়ার্ড ব্লকের বহু নেতা AAAS | 

সৃশীলবাব্‌ কিন্তু বাংলা কংগ্রেস আঁফসেই বসোঁছলেন। সতীশবাবুূর টোল- 
ফোনের প্রতীক্ষায় | সুশীলবাব ফরওয়ার্ড রক আঁফসে জানালেন : aria সবাই 
চলে আসুন বেলভোভিয়ারে। আমিও যাঁচ্ছ। হেমন্তদাকে সঙ্গে তানবেনই ৷ 

যেতে যেতেই সবাই Be করে নিলেন, আর কেউ কথা বলবেন না, যা বলার 
বলবেন শুধু হেমন্ত TA | 

হেমন্তবাব: ঘরে ঢুকেই মুখ্মল্ররীকে বললেন : সে ক অজয়, তুমি আমাদের 
ছেড়ে যাবে কেন। আম তোমার সব কথা শুনোছি। তুমি একা কেন পদত্যাগ 
করবে। করতে হলে আমরা সবাই একসঙ্গে রা NA 
আঁছ। তোমার কোনও অসম্মান হলে আমরা তার প্রাতাবধান করবই । 

VSIA, চুপচাপ সব শুনলেন। তারপর বললেন : আচ্ছা, ঠিক আছে, 
আঁম আজ Tee, Fale না। তবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এর একটা বিহিত করতে 
হবে ।২৯ 

বলেই উঠে দাঁড়ালেন। তারপর গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। বারাকপুর গান্ধী 
ঘাটে ALAA | সঙ্গে গেলেন সতীশ সামন্ত আর মুখ্যমল্মীর বৌদি। 


এাঁদকে তখন কংগ্রেস নেতারা ফাইনাল আ্যাকটের জন্য প্রস্তুত. হচ্ছেন। সব 
এম. এল. এ কংগ্রেস ভবনে হাজির হবেন। সেখানে 'মাঁটং চলতে থাকবে | আটটার 
সময় রাজভবন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের খবর আসবে। সেই সঙ্গে এ প্রশ্নও 
আসবে A অজয়বাব আবার মন্ত্রিসভা গড়তে চান, কংগ্রেস কি তাঁকে সমর্থন 
করবেন? কংগ্রেস এম. এল. এরা প্রস্তাব নেবেন, হ্যাঁ, তাঁরা অজয়বাবূকে সমর্থন 
করবেন। সেই প্রস্তাব য়ে খগেনবাব্ রাজভবনে ছন্টবেন। রাজ্যপালকে প্রস্তাবাঁট 
দেবেন। রাজ্যপাল তারপরই অজয়বাবূকে নতুন মান্সভা গড়তে আহ্বান 
জানাবেন। সঙ্গে সঙ্গে নতুন সরকার গঠিত হবে। অজয়বাবু আবার নতুন মৃখ্য- 
TARZA শপথ নেবেন। তিনজন নতুন Tale সেই সঙ্গেই কার্যভার গ্রহণ 
করবেন। 

সব ব্যবস্থা পাকা। সব কাজ ঘাঁড় ধরে এগোতে লাগল। মাঝখানে একবার 
কে যেন প্রফুল্ল সেনকে খবর দিলেন, অজয়বাব্য পিছিয়ে গিয়েছেন, face Tsar 
তাই বলছে। প্রফুল্ল সেন বিশ্বাসই করলেন না সেকথা। সকাল এগারটা নাগাদও 
যে অজয়বাবু বিজয় নাহারকে বলেছেন সব ঠিক আছে! 

রাজভবনেও প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে । নতুন মান্দ্রসভার শপথ নেওয়ার 
ব্যবস্থা পর্যন্ত পাকা। থোনরুমের সাজগোজ সম্পূর্ণ | 

এঁদকে অজয়বাবু যে পিয়ে গিয়েছেন রাজ্যপাল ধর্মবীর জন্ধ্যায়ও তা 
জানেন না। সন্ধ্যা ছটা নাগাদ টোলফোন পেলেন AIR থেকে : কি ব্যাপার, 


৯ অশোক ঘোষ: সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৫০। 


vo 


নাগাদ সোজা খবর গিয়েছিল ফ্বরাষ্টরমন্তী এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে: অজয়বাব 
পাঁছয়ে যাচ্ছেন। 'দাল্পতেও কেউই চট করে পুরো বিশ্বাস করতে পারেননি 
খবরটা । তাই ধর্মবীরকে ফোন করা হল। 

ঘণ্টা দুয়েক পরেই অজয়বাবুর রাজভবনে আসার কথা। ACTS | আমরা 
একদল 'রিপোর্টার রাজভবনের উত্তর গেটে দাঁড়য়ে। আটটা বাজার পাঁচ মানি 
আগে SSAA গাঁড় ঢুকল। পাশে তখনও সতীশবাব এবং বৌদি। i 

ধর্মবীরের সঙ্গে কথা বলতে কিন্তু একা অজয়বাবুই গেলেন। বললেন সব 
রাজ্যপালকে। কণ কী ঘটেছে গোটাদিনে। তারপর বললেন, আম আজই কিছ 
করাছ না। আরও দিন পাঁচেক সময় চাই। 

ধর্মবীর বললেন : এসব জিনিস কি আর পরে হয়! 

মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিলেন : তা হতে পারবে না কেন? 

ধর্মবীর বললেন : অজয়বাবু, আপানও শিশন নন, আমিও শিশু নই। 


এদিকে তখন কংগ্রেস ভবনেও হইচই ৷ নিচে হলঘরে বসে বসে কংগ্রেস এম. 
এল. এরা WE হয়ে উঠেছেন_কই, কিছুই তো হচ্ছে না। ব্যাপার কিঃ 

অবশেষে প্রতাপবাবু মিটিং থেকে উঠে ওপরে গেলেন। সেখানে 'কনন্রোল 
রূমে, SOE সেন এবং তরলাকান্তি বসে। তাঁরাও তখন বান সুত্র থেকে নানা 


খবর পেয়েছেন। 
প্রতপবাবু বললেন, এম. এল. এরা যে চটে আগুন, আর কতকাল এভাবে 


বসে থাকতে হবে। অগত্যা তরুণবাব; টোলফোন করলেন রাজভবনে। 
হাতে পায়ে ধরলেন অজয়বাবুর। নানাভাবে বোঝালেন। আবেদন নিবেদনের চনডা্ত 


কিন্তু না, অজয়বাব্‌ কিছুতেই রাজী নন। একই কথা বললেন : আরও 


SHAT, হতাশ হয়ে টোলফোন ছেড়ে দিলেন। 
রাজ্যপাল" শেষবারের মত চেষ্টা করলেন : SATS, ইতনা আ্যারেনভমেন্ট 


তারপর নেমে গেলেন লিফট দয়ে। আবার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। গাঁড় 
বোরয়ে গেল দাঁক্ষণ গেট দিয়ে। সোজা বেলভোঁডিয়ারে। 


৬৯ 


টাস্ক ইজ ওভার 
হুমায়ন কবিরের সঙ্গে অজয়বাবুর বেশ কিছ্যাদন যাবতই বানবনাও 


না। 

কাঁবর সাহেব মনে করতেন, তিনিই TSH গড়েছেন এবং তাঁর চেষ্টায়ই 
অজয়বাবু মুখ্যমন্নী হয়েছেন। তিনি তাই আশা করোছলেন, ফ্রণ্টের নেতারা 
এবং বিশেষ করে মুখ্যমল্লী কাজেকর্মে সেই কৃতজ্ঞতাটা প্রকাশও করবেন। THA 
সাহেব প্রথম ছজন মন্ত্রীর নাম ঠিক হওয়া পর্যন্ত কলকাতা ছলেন। তারপরই 
ইউরোপ চলে গেলেন। 

ইউরোপ থেকে 'ফরেই কাঁবর সাহেব বুঝতে পারলেন REFÈ সাবালক হয়ে 
গগয়েছে। তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে । কেউই আর কবির সাহেবকে তেমন 
গুরুত্ব দিতে রাজী নন। এমন কি তাঁর নিজের দলের অজয়বাবুও না। পারাস্থাত 
' দেখে শুনে কবির সাহেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন | 

বাংলা কংগ্রেসে বরাবরই COT A ছিল। . অজয়বাব;র গ্রুপ এবং কাবর 
সাহেবের গ্রুপ । নির্বাচন পর্যন্ত তেমন কোনও বিরোধ হয়নি। কিন্তু নির্বাচনের 
পরেই বিরোধ সুর; হল মন্তিত্ব নিয়ে। সুশাল ধাড়া মন্ত্রী হওয়ায় কার গ্রুপের 
লোকরা ক্ষেপলেন। 
- সরকার হয়ে যাওয়ার পর বিরোধটা আরও দানা বাঁধল। অজয়বাবর সমর্থকরা 
বাংলা কংগ্রেসের প্রাদেশিক দফতর দখল করে বসলেন। সেখানে কবিরপন্থীদের 
ঢুকতেই দিলেন AT! তাঁদের দুটো বড় aaa feet! প্রথম সুবিধা, মুখ্যমন্ত্রী 
তাঁদের লোক। দ্বিতীয়, স্বয়ং সুশীল ধাড়া wal! তিনি দলের সাধারণ 
সম্পাদকও। 
কাঁবরপল্থীরা ইণ্ডিয়ান আ্যাসোঁসিয়েশন হলে নিজেদের ঘাঁটি গাড়লেন। 
তারপর বাংলা কংগ্রেসের চব্বিশ পরগণা কামাট গড়তে চাইলেন। সুশীল ধাড়ার 
তাতে বাধা দিলেন। তাঁরা কবিরপন্থীদের হাতে চাব্বশ পরগণা কমিটি কিছুতেই 
ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। 

এর পরে এল ক্লান্তি দলের বিরোধ | কবির সাহেব চাইলেন, বাংলা কংগ্রেস 
AAPL ক্লান্তি দলে মিশে যাক। অজয়বাবূর সমর্থকরা তাতে বাধা দিলেন 
সে বাধা অমান্য করেই কাঁবরপন্থীরা বাংলা দেশে ক্রান্ত দলের শাখা খুললেন 
অজয়বাব; প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করলেন। 

কাঁবর-ম্খাজাঁ বিরোধ চরমে উঠল। 

সেপ্টেম্বরে অবশ্য দুপক্ষের দিল্লিতে একটা মিটমাটের চেষ্টা হল। কিছুটা 
কাজও এগোলো। কবির-মুখাজাঁ আলোচনাও হল। অজয়বাবূর সঙ্গে কবির 
সাহেবের ব্যন্তিগত তিন্ততাও কিছুটা কমলো। ছাঁব্বশে সেপ্টেম্বর দল্পিতে দুজনে 
একসঙ্গে খেলেনও। আটাশে অজয়বাব কলকাতা ফিরলেন। ওইদিনই slate 


৬২ 


Ea ১ ——— নিশি, 


কলকাতা আসাঁছলেন। অজয়বাবু পালাম বিমান বন্দরে আসার পথে নিজে গিয়ে 
কাঁবর সাহেবকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এলেন। দমদমে নেমেও ECT একই 
গাড়িতে চাপলেন। অজয়বাব সেণ্টাল গতর্ণমেপ্ট হস্টেলে কবিরকে নামিয়ে দিয়ে 
তারপর বাঁড় গেলেন। 

FRA সাহেব মহা খুশী। 

নকন্তু তৃতীয় TA তিনি বেজায় খাস্পা। ততক্ষণে জেনে গিয়েছেন অজয়বাব; 
কণ করতে চলেছেন, কেন inte গিয়োছলেন, ইত্যাদি, ইত্যাঁদ। শুনে তিন 
একবার অজয়বাবূর 'বাঁড়তেও গেলেন। কিন্তু অজয়বাব WIS সবটাই এড়িয়ে 
গেলেন। 

কবির সাহেব রাগে গজ গজ করতে করতে হস্টেলে ফিরে এলেন। তাঁর রাগ 
এইজন্য নয় যে, SHIM, TREY সরকারের পতন ঘটাতে চলেছেন। তান 
'নজেও তখন HS সরকারের উপর ভীষণ চটা। তাঁর রাগের প্রধান কারণ, 
অজয়বাবু তাঁকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছেন, আবি*্বাস করেছেন। কার হস্টেলে 
ফিরেই সমর্থকদের বললেন : অদ্ভুত লোক, আমি দলের সহ-সভাপাত, উন 
সভাপাঁত; এতবড় একটা "সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন, এতবার আমার ACMI. দেখা হল, 
অথচ একটা কথাও বললেন না! 

‘তান প্রাতজ্ঞা করলেন, এই লোকের সঙ্গে আর A | সংকল্প করলেন, FCAT 
পেলেই এই অকৃতজ্ঞতার শিক্ষা দিতে Bar 


তেসরা অক্টোবরই সে সুযোগ তাঁর হাতের কাছে এসে গেল। 

সাত সকালেই সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট হস্টেলে এসে হাজির হলেন প্রফুল্ল সেন - 

আর CAHIR | একেবারে প্রায় আছড়ে পড়লেন দুই নেতা। বললেন : অভয় 

মুখাজাঁ আমাদের ডুবিয়েছে। এবার আপাঁন বাঁচান। ডঃ ঘোষের সাহায্য নিয়ে 
একটা THE, FIA l 

কবির সাহেবের পাশের ঘরেই ছিলেন ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব! তাঁকেও ডেকে 


কাঁবর সাহেব কথা দিলেন : আপনারা ভাববেন না, আমি সব ব্যবস্থা করাছি। 

সেদিন সন্ধ্যায়ই কবর সাহেব এবং ডঃ মহতাব প্রথমে গেলেন ধর্মবীরের 
কাছে। কথা হল। মোটামুটি একটা পাঁরকল্পনাও হল। তারপর সেখান থেকে 
দুজনেই গেলেন ডঃ ঘোষের ফ্লাটে। গিয়ে বললেন : সব ঠিক আছে, আপনিই 
এবার SAAT হবেন। অজয়বাবুূকে সরাবোই। À 

ডঃ খাব বললেন : এ মান্রিসভা চলতে পারে না। যা করার এক মাসের মধ্যেই 
করতে হবে। 

কাঁবর সাহেব বললেন : তাড়াহনুড়া করবেন AT! আম একমাসের মধ্যেই সব 
বন্দোবস্ত করে ফেলাছি।২ 


১ গঙ্গাধর প্রামাঁণক। সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০। 
২ ডঃ ঘোব। সাক্ষাৎকার ৯-৬-৭০। 


৬৩ 


আবার নতুন পরিকল্পনা হল : একমাসের মধ্যে য্তফ্রুণ্টের পতন ঘটানো 
হবে। পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার হবে। 


এদিকে তখন ভাঙ্গা IEF জোড়া লাগাবার পালা পুরোদমে সুরু হয়ে 
গিয়েছে। 


তেসরা দ*পএরেই বিশ্বনাথ মুখাজাঁ জ্যোতিবাবকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর 
ঘরে গেলেন। রাইটার্স বিলাডংস-এই। মুখ্যমন্ত্রী একা বসে ছিলেন। ঢুকেই 
SATA, বললেন, ছোড়া, CONTA, তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। 
তিনজনে কা কথা হয়েছিল তা নিয়ে [তিনরকম বিবরণ শোনা যায়। একটা 
ete teen, একটা জেযতবাবুর ভারসান এবং তৃতায়টা বিশ্বনাথ 


গোপন কারানি। ওদের ক্রিয়াকলাপ যে অসহ্য হায়ে উঠেছে তাও বললাম। একথাও 
বলাম যে, শত আলাপ আলোচনায়ও যখন ফল পাওয়া গেল না তখনই আমি 
এই পথে এগিয়েছি। এও জানালাম যে, ওদের পার্টর হাঙ্গামার আশঙ্কায় 
আম মিলিটার এবং সি. আর. পি-কেও সতর্ক করে রেখেছিলাম ৷...অবশেষে 


পারছি না। উনি সব শুনলেন। আমাকে কোনও আক্রমণ করলেন না__এখন 
যেমন করছেন, এখন যেমন বিশ্বাসঘাতক, ইত্যাদি বলছেন। তারপর বললেন, 
সংগ বা বলেছেন তা ঠিক। তবে ধরে নেবেন না যে, এসব জিনিস, আমা 
পার্টির পলিসি অনুসারে হয়েছে বা হচ্ছে। র্যাংক TIS ফাইল Gere আমাদের 
দেখছি। এসব বন্ধ করবই। আমি বললাম, দ্যাট ম্যাটারস লিটল্‌। আপনাদের 
মৌ মিলিট্যণ্ট ai আপনারা চাইছেন না;*আর ওয়াকাররা সব করে pee 


1 ভারতের এবং বাঙ্গলার সয়েলের সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ। এখানে 


জ্যোতিবাবূর ভারসান: দোসরার পর বিশবনাথবাব* আমাকে বললেন, আপন 
একবার Seam কথা বলুন আমি কথা বলতে গেলাম। ওঁকে বললাম, আপনি 
একবার করলেন? এটা ভরঙ্কর কথা! আপনি আমাদের CM কেন কথা বালে 
এটা কে ন একবার আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন তাহলেই মিটে যেত 
“agate, আপাঁন আমাদেরও গ্রেফতার করবার জন্য তৈরী হয়োছলেন।...উান 
হেসে বললেন, না, আপান হতেন না।.উাঁন তখন গণকমিটি, মানুষের হাতে 
হেসে ওযা ইত্যাদি নিয়ে ভাত ছিলেন। আম বাল, ভুলবোব্যবদাক থাকলে 
এর কথা বুললেই তা দুর হতে পারে! জনগণকে বলতে পারি” 

পরাণ মা খাজীর বিবরণ: ক্যাবনেট বসার আগে আমি, ছোড়দা, Hee AM. 
জো বাক ছোড়দার ঘরে বাঁস। জ্যোতিবাবং বললেন, কা ভুলবোঝাব্যঝ হয়েছে 
বলুন। আমরা আপনার নেতৃত্বে আস্থাবান। আপনার কী কী অসুবিধা বলুন 
ert বললেন, আম এই এই কারণে পদত্যাগ করতে চেয়োছিলাম। তবে এখন 
তা করছি না। আপনাদের বাদ faa সরকার করব না। তবে, এতদূর যখন 


Saar করন জ্যোতিবাব বললেন, তা কিছুতেই হয় না, আপনিই আমাদের 
মন থাকবেন। আপাঁন ছাড়া SHS সরকার চলে না। চলতে AA যা 
'ভোতবাব: সৌঁদন অনেক কথা বলোছলেন। ছোড়দাকে ঠাণ্ডা করার জন্য ST 
যা বলা দরকার সব বলোঁছলেন ৷" i 


লা কোন ভারসান সত্য আম সে বিতর্কে যেতে চাই না। তবে, এই সময় y ¿t 


পলি এম থৈ অজয়বাবকে ‘আর না চটারার' পাঁজাস নিয়োছিলেন সেটা তাদের 


গণের সামনে স্পষ্ট কথায় TSH উপস্থিত করার।...শত দুঃখ কষ্ট AAT সহ্য 
করেও জনগণ যবুততফ্রণ্টের নু ত দুর্বলতা সত্বেও যে SHU সরকারকে 
প্রাণ খুলে সমর্থন জানিয়েছেন তাকে ভেঙে দেবার চক্রান্তে যাঁরা লিগ্ত হয়েছেন 
তাঁদের ক্ষমা নেই। জনগণের দরবারে তাঁদের বিচার অবধারিত ৷..ডঃ SARA ঘোর 
হুমায়ুন কাঁবর প্রমুখ ISR এই ধরনের চক্রান্তের ETT t 


এবং SORTA কাঁবরকে! অজয় AA নামও উল্লেখ করা হল না! 

এই সময় সি পি এমের নেতারা বসেই স্থির করোছলেন: (ক) যে অজয়বাব 
এই কাজ করতে গিয়েছিলেন তার কাছে fa পি এম নেতারা ব্যান্তগত SALT 
উপরোধ করতে যাবেন না। খে) পাবাঁলক প্রেসার ক্রিয়েট করতে হবে। এবং 
(গ) অভজয়বাবুকে রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যেন LARS সরকার 
না 'ভাঙ্গে। যাতে অহেতুক GATT দুর করা যায় 


« জ্যোতি বাস সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০। 
$ বিশ্বনাথ মুখাজণ। সাক্ষাৎকার ২৮-৫-৭০। 
৬ gage কোঙার। সাক্ষাৎকার ২৫-৬-৭০! 


পালা বদল-€ র vé 


তৈসরা রাত্রেই চেতলায় কানাই ভট্টাচার্যের বাড়িতে সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস, 
ফরওয়ার্ড বক, Tt এস পি, এস এস পি, গোর্খা লীগ, লোকসেবক সংঘ ইত্যাঁদ 
দলের নেতারা সমবেত হলেন। অজয়বাবও সেখানে উপাস্থত | 

সেই বৈঠকে অজয়বাবু আবার বললেন: আম মুখ্মান্দ্ব ছেড়ে দিতে চাই। 
আপনারা আর কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করুন। সবাই তাতে ভীষণ আপাঁন্ত জানালেন। 
বললেন, না, আপনাকে থাকতেই হবে।” 

অজয়বাব; তবু বললেন: না আপনারা আমাকে ছেড়ে দদিন। আমি হীন্দরার 
কাছে মুখ দেখাতে পারব না। 

গুঁরাও ছাড়বেন না। সবাই চেপে ধরলেন, না, আপনাকে থাকতেই হবে। 


পরাঁদন আবার FGA প্রায় সবাই গেলেন AGIA সঙ্গে কথা বলতে। 
প্রায় সব TET এবং আঁধকাংশ নেতা। রাইটার্স বলাঁডংস-এই। মুখ্যমন্ত্রীর 
কামরায়। অজয়বাবু তাঁদের কাছেও সব বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন: 
আম গতকাল অনেকের সঙ্গেই আলোচনা করোৌছ। তাঁরা আমাকে পর্ণ AR- 
যোগতার আশ্বাস *দয়েছেন। আম তাই এখন আর পদত্যাগ করাছ না। মন্ত্রীরা 
সবাই তাঁর কথা শুনলেন। কেউ বিরুদ্ধে একটা কথাও বললেন AT! কারু কণ্ঠে 
এতটুকু সমালোচনা শোনা গেল AT সেই বৈঠকে জ্যোতবাব, এবং হরেকৃষ্ণ 
কোঙারও উপস্থিত ছিলেন। 

ডঃ ঘোষ Tare এই বৈঠকে হাজির ছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ডঃ ঘোষের 
বাঁড় গেলেন। গিয়ে তাঁকেও সব বললেন। ডঃ ঘোষ কিন্তু তাঁকে বুঝতেও দিলেন 
না যে, তান ইতিমধ্যেই কংগ্রেস এবং হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে একটা বিকল্প ব্যবস্থা 
পাকা করে ফেলছেন | 

পাঁচ তাঁরখে মুখ্যমন্ত্রী একটা ছোট্ট বিবৃতি দিলেন। সেই বিবৃতির শেষাংশে 
বললেন, “আমি একথা ঘোষণা করতে আনন্দবোধ করাছ যে, SEU সরকার 
থাকবে এবং জনগণকে সেবা করার জন্য সাধ্যমত চেস্টা করে যাবে৷” 

সেইাদন রান্রেই অজয়বাবু রাজ্যপালকেও জানিয়ে দিয়ে এলেন: আমি আর 
পদত্যাগ করছি না। সাতই NETOA নামে মনূমেণ্টের নীচে জনসভা ডাকা হল। 
সে মাটিং-এও মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন: যা ছিলাম, আমরা তাই আঁছ। 

শুধু কথায় নয়, ইতিমধ্যে ফ্রণ্টের নেতারা কাজেও অজয়বাবকে 
খুশী করেছেন। পাঁচ তাঁরখেই ক্যাবিনেট সর্বসম্মত rere নিয়েছে: শ্রামক- 
মালিক বিরোধে পুঁলসকে আইনমাঁফক কাজ করতে বলা হবে। পরান আরও 
এক ধাপ অগ্রগতি ৷ শিল্পে শান্তি রক্ষার জন্য বড় কর্তারা সবাই ‘মিলে ক্যাবিনেট 
সাব কাঁমাট গঠন করলেন। সে কাঁমটিতে থাকলেন অজয়বাব, জ্যোতিবাবনূ 
সোমনাথবাক্‌ এবং সুশীল ধাড়া। বাদ গেলেন স্বয়ং শ্রমমন্ত্রী। তখন শ্রমমন্ত্রী 
সুবোধ WARIS উপর অজয়বাবু বেজায় খাপ্পা। 


এঁদকে কংগ্রেস রাজনীতির জলও ততাদনে অনেকটা গাঁড়য়ে গিয়েছে। 


* সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার ২৩-৫-৭০। 
vù 


পাশ্চমবঙ্গ প্রদেশ কাঁমাটকে oe হক কাঁমাট করার বিষয়টা কামরাজ 
ওয়ার্ক কাঁমাটতে TAA এলেন। সাতই অক্টোবর ওয়াঁর্কং কঁমাটর বৈঠক বসল! 
কাঁমাটিতে নন্দর রিপোর্ট বাল করা হল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার wi 
ফেরৎ নিয়ে নেওয়া হল সকল সদস্যের কাছ থেকে৷ সে রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রী এবং 
আরও কয়েকজন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাকে নন্দ বড় বোঁশ জাঁড়য়ে ফেলোঁছলেন। 
প্রধানমন্ত্রী একটা অকংগ্রেসী সরকারের পতন: ঘটাবার IYA করেছেন-__ছাপার 
অক্ষরে এমন নাঁজর রাখাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে সবাই স্বীকার করলেন। তাই 
FACIE GT তুলে নেওয়া হল। 

শুধু যে TACT তুলে নেওয়া হল তাই নয়। OA নেতার কাছে নন্দ 
প্রচুর গাঁলগালাজও খেলেন। অনেকেই প্রশ্ন তুললেন, আপাঁন কোন্‌ অধিকারে 
OMS হক ঘোষণা করেছিলেন? প্রধানমন্ত্রীও সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু 
fein একবারও বললেন না, ‘আম নন্দজীকে আযাড হক করতে বলোছলাম!” 

ওয়ার্কং কাঁমাট কিন্তু ow হক নিয়ে কোনও সদ্ধান্তই নিলেন না। 
সদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করলেন কামরাজকে। পাঁচাদন পরে কামরাজ রায় 
দিলেন: পাঁশ্চমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যেমন আছে তেমান থাকবে। শব্ধ 
ছয়জনকে নিয়ে ow হক কর্মসাঁমতি হবে। সেই কাঁমিটির আহ্বায়ক করলেন 
প্রফল্লচন্দ্র সেনকে | 


নদীর GRA যখন গড়ছে SFA তখন ভাঙ্গছে। যখন TSH জোড়া লাগবার 
চেষ্টা চলছে, তখন বাংলা কংগ্রেস ভাঙ্গছে। 

বাংলা কংগ্রেসের কাবর গোষ্ঠীর নেতারা আগে থেকেই মৃখ্যমন্তীর আচরণে 
চটে ছিলেন৷ কিন্তু তার উপর তাঁরা যখন দেখলেন যে, সি পি এম, TH দি আইর 
নেতারা একদিকে অজয়বাবুকে তোসামোদ করে অন্যদিকে হুমায়ুন কাঁবরকে গালি- 
গালাজ করছেন তখন আর থাকতে পারলেন না। একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। 
তাঁরাও প্রকাশ্যে অজয়বাবড এবং FCA অন্যান্য নেতাদের বিরদ্ধে বলা ALA, 
করলেন। 

বাংলা কংগ্রেসে অজয় মুখাজ'র সমর্থকরা আবার এতে চটে উঠলেন। তাঁরা 
বললেন: ওদের এত সাহস যে দলের নেতার 'বরুদ্ধে কথা বলে! ১২ই বাংল 
কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলীর নামে এক কড়া চিঠি গেল কাঁবর ভ্রাতৃদ্বয়, হরেন 
মজুমদার, গঙ্গা প্রামাণিক ইত্যাদর কাছে: তোমাদের আপাত্তজনক বিবাতিগ্ীলর 
পুর্ণ বিবরণ দাও | দলে আলোচনা হবে। 

পাল্টাপক্ষও তখন ক্ষিপ্ত। চিঠি পেয়েই গঙ্গা প্রামাণিক, হরেন মজুমদার 
এবং নলিনাক্ষ সান্যাল প্রকাশ্যে বিবৃত দিলেন: বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলন 
অজয় মুখাজাঁর জঘন্য ক্রিয়াকলাপ চাপা দেওয়ার জন্য এখন বাঁলর পাঁঠা খুজে 
বেড়াচ্ছেন। 

RIISA ভাষা থেকেই বোঝা যায় তখন দু পক্ষে সম্পর্কটা কত মধুুর। 

চারাঁদন পরেই জাহাঙ্গীর কাঁবর সহ নয়জন কাবিরপল্থী এম এল এ বাংলা 
কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্অ সম্পর্ক ছেদ করে এক বিবৃতি দিলেন। কিন্তু এই 
৬৮ 


িব্ততেই বললেন যে, তাঁরা Beda মধোই থাকছেন। জাহাঙ্গীর কারও TAY 
ছাড়ছেন না। 

তারও নয়াঁদন পরে এই নয়জন এম এল এই ঘোষণা করলেন যে তাঁরা 
ভারতীয় ক্লান্তি হলের পশ্চিমবঙ্গ শাখা গঠন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চিঠি 
লিখলেন TERT কাছে: পণ্চদশ সদস্যর্‌পে স্বীকৃতি চাই। তার আগের দিনই 
তাঁরা প্রগতিশীল দল রকের এম এল এদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। জাহাঙ্গীর 
কাবির গরপোর্টারদের জানালেন, নির্দল ব্লকের ছয়জন এম এল এও ক্লান্তি দলে 
যোগ দিতে রাজী । 


যুক্তফ্রুণ্টের নেতারা বুঝলেন অবস্থা খারাপ। এদের BCG রাখলে অজয় 
Suey চটবেন, আবার এদের ফ্রণ্ট থেকে বের করে দিলেই মাল্মসভার পতন 
ঘটবে। তাঁরা তখন 'বশ্বনাথ TATA TH দিয়ে অনুরোধ জানালেন অজয়বাবকে : 
ওদের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলুন। 

পণশচশে অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী ওদের চার প্রাতাঁনীধর সঙ্গে আলোচনায়ও 
বসলেন। TRE তখন সম্পর্ক এত খারাপ হয়ে গগযেছে যে, কিছুতেই আর কিছ 
হল না। 

'তারশে ইন্ডিয়ান আযসোঁসিয়েশন হলে ক্লান্তি দলের বৈঠক হল। তখন স্বয়ং 
কবির সাহেবও কলকাতায় ডঃ ঘোষও সেই বৈঠকে যোগ 1দিলেন। দুজনেই কড়া 
কড়া ভাষায় ফ্রন্ট শাসনের ব্যর্থতার তীর সমালোচনা করলেন। 

পরাঁদন AE কাঁবর সাহেব তাঁর সমর্থক এম এল এদের ডেকে পাঠালেন 
সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট হস্টেলে। সবাইকে বললেন, FSV থেকে পদত্যাগপত্র সই 
করুন। গঙ্গা প্রামাণিক কবির সাহেবকে বললেন, এত তাড়াতাড়ি বোধহয় BV 
ত্যাগ করা উচিত নয়. আই এন টি ইউ সর কালি মুখাজাঁও হাজির ছিলেন 
সেখানে। 'তাঁনও আপাত্ত করলেন। কাবির সাহেব বললেন, না, সই করা থাক। 

সই হল। সই করার পর গঞ্গাবাব আবার সেই IASI চাইলেন। 
বললেন, জাহাঙ্গীর নেই, সে আসক ৷ জাহাঙ্গীর কাঁবর তখন কলকাতার বাইরে | 
কবির সাহেব TORS তা দিলেন না। তাড়াতাঁড় নিয়ে নিজের বাক্সে রেখে Tecate |" 
পরাদনই সব কাগজ আশু ঘোষের কাছে পৌছে গেল। 


৮ গঙ্গাধর প্রামাণক। সাক্ষাংকার ২-৬-৭০। 
৬৯ 


আগে মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা হবে atl আমি িয়োছলাম, আর গিয়োছলেন 
হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ডের সোমেন মুখাজাঁ। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা 
করলাম, তাহলে বিজয় নাহারের লোক ঠিকই এসেছেন। 

কয়েক মিনিট পরেই দেখ ala চৌধুরী এবং রণধীর বর্মণ নামছেন। আশু 
ঘোষের দুই বিশ্বস্ত সহচর। ald চৌধুরী নামতে নামতেই একখানি চিঠি 
পুরছিলেন পকেটে। 

পরে জেনোছ, সেইখানাই ছিল ডঃ ঘোষের পদত্যাগপত্র । সিলকরা | রাজ্যপালের 
উদ্দেশ্যে লেখা | 


, তৈসরা তাড়াতাঁড় কাঁপ {লিখে ফেললাম ৷ বিষয়বস্তু ছিল: ডঃ ঘোষ এখন 
বে কোনও ‘দন পদত্যাগ করতে পারেন। তারপর আরও They এম এল এ ফ্রণ্ট 
ত্যাগ করবেন এবং মান্ব্রসভার অবস্থা কাহিল হয়ে উঠবে ৷ কাঁপ জমা দিয়ে বাঁড 
যাব বলে উঠাছি এই সময় টোলফোন এল কালান্তরের beled রায়ের কাছ 
থেকে: শুনেছেন, ডঃ ঘোষ 'রজাইন. করেছেন? আরও কিছ; এম এল এও সেই 
সঙ্গে PÈ ত্যাগ করেছেনঃ ধর্মবীর দার্জীলং থেকে অজয়বাবুকে টোৌলফোন 
করে খবর দয়েছেন। 
আম বললাম: পাঁজটিভ কিছু “Lita, দোখ TH এমকে ফোন TA 
অজয়বাবুকে ফোন করতে যাচ্ছি, এমন সময় আবার টোৌলফোন। শ্বনাথ 
মুখাজাঁ ফোন করলেন: ডঃ ঘোষের সঙ্গে যে আঠারজন এম. এল. এ দলত্যাগ 
করেছে তাঁদের নামটা বল 'দাক। 
আমি জবাব দিলাম: ঠিক জানি না, আপাঁন ছোড়দাকে জিজ্ঞেস করুন না। 

বিশ্বনাথবাবু বললেন: ছোড়দাও জানেন না। ধর্মবীর তাঁকে তা বলোন। 
শুধু বলেছে ডঃ ঘোষ ছাড়া আরও আঠারজন FU ত্যাগ করেছে। তুমি জান 
নিশ্চয়ই নামগীল। বল না। 

আবার জবাব দিলাম: ate জানি না। জানলেও আপনাকে বলতাম, জানি 
কিন্তু বলব না। 

একটু পরেই সোমনাথবাবুর টোলফোন: সেই আঠারজন কে কে? 

বললাম: জান না৷ শুধু অনুমানের ভিত্তিতে fee, বলা বা লেখা উচিত নয়। 


খবরটা সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে পড়ল বামপন্থী মহলে । সবাই বুঝলেন, এবার 
অবস্থা কাহিল। টেলিফোনে টেলিফোনে আলোচনা হল। পদত্যাগী এম. এল. এদের 
কিছু কিছু নাম অনুমান করতে পারলেন কেউ কেউ। কিন্তু পূর্ণ তালিকা 
কিছুতেই সংগ্রহ করা গেল না। অগত্যা তাঁরা স্থির করলেন, একটা দিক তো আগাম 
সামলে রাখা যাক, অন্যান্য ব্যবস্থা পরে ভাবা যাবে। 

সেই 'সদ্ধান্তমত গভীর aca বিশ্বনাথ sel ছুটলেন বেলভেডিয়ারে। 
আবার ধরতে হল সেই অজয় মুখাজাঁকেই : ছোড়দা. ওদের ‘লাস্ট দেখেই পদত্যাগ 
কোরো না। বিধানসভায় শ'ন্তপরাক্ষা দাবি করবেই | বিধানসভায় শান্তি পরীক্ষা ছাড়া 
কিছুতেই পদত্যাগ করা চলবে ATI 

মূল পরামশটা সোমনাথ লাহড়ির। সোমনাথবাবু বুদ্ধিমান লোক। Tota 
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খবরটা পেয়েই বুঝে গেলেন, ফ্রন্ট মাইনারটি, এখন সরকারের পতন আটকাবার 
খকমার পথ বিধানসভায় শান্ত পরাক্ষা দাবি করা। বিধানসভাও চট করে ডাকা 
হবে না। সময় নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে পদত্যাগ্রকারাঁদের উপর নানারকমের চাপ 
AAG করা যাবে। 

মলোনশীত চারজন আযাংলো SOTA নিয়ে বিধানসভায় তখন মোট সদস্যা সংখ্যা 
২৮২ একজনের নির্বাচন বাতিল হওয়ায় এবং আর একজন কংগ্রেস সদস্য মারা 
যাওয়ায় দুটো আসন শন্য। 


পরদিনই রাজ্যপাল দার্জিলিং থেকে কলকাতা নেমে এলেন। তিনি প্রথমেই 
ডঃ কেন সপ্গো দেখা করলেন। তারপর আশ: ঘোষ কয়েকজন দলত্যাগী এন. 
ডঃ ঘোর দয় রাজ্যপালের কাছে গেলেন। রাজ্যপাল তাঁদের প্রত্যেককে TES: 
এল pcan করলেন, আপান স্বেচ্ছায় PÈ ত্যাগ করেছেন কিনা? HST 
ভারে তাঁরা যে TOES দিয়োছিলেন তাও যাচাই করে নিলেন প্রত্যেক এম. এল. এর 
কারে থেকে-ইয়ে POAT. আপকা? প্রত্যেককে দিয়ে আবার সই করালেন 

তারপর কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে । জানালেন ডঃ ঘোষ পদত্যাগ 
করেছেন। সঙ্গে আরও আঠারজন এম. এল. এ আছেন। তাঁরাও ফ্রণ্ট ত্যাগ 
করেছেন। তাঁরা সবাই চিঠি দিয়েছেন, "আমরা এ সরকারকে সমর্থন কার নাঃ 
নতুন কোয়ালিশন সরকার গড়তে চাই_যাতে শব্ধ গণতন্ত এন তি 
faq সদস্যরাই থাকবেন। আঁবলন্বে FO মন্তিসভা ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের 


রত ঘোষের কথা বললেন, চিঠির কথা বললেন, কিনতু মনখ্যমন্তরীকে 
কিছুতেই আঠারজন দলত্যাগী এম. এল. এ-র নাম জানালেন না। তারপর বললেন, 
আপনারা তো সংখ্যাগ্গারষ্ঠতা হারয়েছেন, এখন ক করা? 

মামু জবাব দিলেন, আমাকে একট; ভাবতে দিন। আম মান্মদের সণ 
কথা বাল, তারপর আপনাকে জানাব। e 

এস করা উচিত, মুখ্যমন্ত্রী তখনও সে সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধ্যন্ত নেনান। তবে 


রাজাপালের সঙ্গে কথা বলে এসে মুখ্যমন্ত্রী রিপোর্টারদের বললেন ain 
বুঝ ফ্ৰণ্ট সংখ্যালঘু তাহলে পদত্যাগ করব।...দুভাবে MTT বা 


যাচাই করে নেওয়া। এবং (দেই) যাঁরা দলত্যাগ করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে জা 
দলীথতভাবে বিবৃতি MA দেখাতে পারেন যে, তাঁরা দল ভেঙ্গে কংগ্রেসের সবে 
যোগ দিয়েছেন। অথবা বিরোধী কংগ্রেস পক্ষও নাম ধাম দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন 
যে, তাঁদের Miwa er হয়েছে। তখন আম পদত্যাগ করতে পাঁর À 

$তান সঙ্গে সঙ্গে সাংবাঁদকদের আরও জানালেন, রাজাপাল ডঃ ঘোষ ছাড়া 
আর কোনও ফ্রণ্টত্যাগী এম. এল. এর নাম তাঁকে জানানান। 


> আনন্দবাজার পান্রকা। ৫-১১-৬৭। 
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PO নেতারা দেখলেন বপদ। মুখ্যমন্ত্রী এখনও নরম। তখনই ফ্রণ্টের বৈঠক 
ডাকা হল। সেখানে একটা প্রস্তাব নিয়ে অজয়বাবূকে we বাঁধুনীতে আটকে 
ফেলার চেস্টা হল। সেই প্রস্তাবে wees ঘোষণা করলেন: আমরাই AAS | 
TATA পদত্যাগের প্রশ্ন নেই৷ ডঃ ঘোষের পদত্যাগপত্র গৃহীত হোক। 

গভীর রাত্রে মুখ্যমন্ত্রী রপোর্টারদের বললেন: বিধানসভায় শান্তপরীক্ষার 
আগে পদত্যাগ করব না। 

ব্যবসায়ী এবং িজ্পপাঁতিদেরও এই'দিন যথাসম্ভব আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন 
নেতারা ৷ রাইটার্সের রোটাণ্ডায় সেইদনই সবগ্যীল চেম্বারের গ্রাতীনাধির সঙ্গে 
মান্নুদের বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে সোমনাথবাব্‌ এবং জ্যোতিবাবূ বললেন: 
শ্রমিকরা নিজেরাই এখন ঘেরাওয়ের অসারতা বুঝতে পেরেছেন। জ্যোতিবাব, 
বাড়তি আরও একটা কথা বললেন: আমি গো শ্লো সমর্থন কার না।১০ 


পাঁচই নভেম্বর ক্যাঁবনেট বিধিমত রাজ্যপালকে পরামর্শ দিলেন: ডঃ ঘোষের 
পদত্যাগপত্র গ্রহণ করুন | 

সেদিন দুপ্‌র পর্যন্ত ফ্রণ্টের নেতারা বেশ শন্তই ছিলেন। কিন্তু {বিকালে 
যখন শুনলেন যে, রাজ্যপাল পরাঁদনই আবার মুখ্মন্ত্ীকে ডেকে পাঠিয়েছেন 
তখন তাঁরা বেজায় ভর পেয়ে গেলেন। এইসঙ্গে তাঁরা নানা সূত্র থেকে শুনলেন 
যে, এইদিনই রাজ্যপাল সংখ্যাগারষ্ঠতা হারাবার আঁভযোগে মান্ব্রসভা ভেঙ্গে 
দেবেন। শহনে তাঁদের AE একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। 

রাত্রে ফ্রণ্টের বড় বড় সব নেতা মুখামন্ত্রীর বাড়তে মিলিত হলেন। অনেকক্ষণ 
পরামর্শ চলল। আবার সোমনাথ লাহাঁড়ই প্ল্যান দিলেন। সেই পাঁরকল্পনার এক 
নম্বর আইটেম : রাৱেই মুখমল্ত একটি বিবৃত ME বলবেন মে, বিধানসভায় 
শান্তপরাক্ষা ছাড়া মন্ত্রিসভা ভাঙ্গা TAT! দু নম্বর আইটেম: মুখ্যমন্ত্রীর 
সঙ্গে অন্যান্য TAINS যাবেন রাজ্যপাল সমীপে । তন নম্বর: খবরের কাগজে 
কাগজে এই সংবাদটা চালিয়ে দেওয়া হবে যে, রাজ্যপাল মল্তিসভা ভেঙ্গে দলেও 
মন্ত্রীরা রাইটার্স বিলাডিংস- এর দখল। ছাড়বেন না। তাঁরা যে যাঁর ঘরে বসে থাকবেন 
এবং জনগণকেও' তাঁদের সঙ্গে বসে থাকতে আহবান জানাবেন। 

এই পরিকল্পনা মত সেই দিনই রাত পৌনে বারটায় মুখ্যমন্ত্রী বিবাঁত দিলেন: 
মনে হচ্ছে কাল সকালে দেখা করতে গেলে রাজ্যপাল আমাকে পদত্যাগ করতে 
বলবেন এবং আম পদত্যাগপত্র পেশ করতে রাজা না হলে আমার মন্ত্রিসভা ভেণ্গে 
দেবেন। এভাবে কাজ করার কোনও আঁধকার রাজ্যপালের নেই। এভাবে মা্ত্িসভা 


ভাঙ্গা বেআইনী | 


পরাঁদন সকালে সাতজন মন্ত্রীসহ মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে গেলেন। ধর্মবীর 
LE মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যাতে রাজ্যপাল TA- 


৯, আনন্দবাজার AMATI &-১১-৬৭। 
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sais একা পেয়ে চাপ দিয়ে কিছু কাঁরয়ে না নিতে পারেন, বরং উল্টো যাতে 
রাজ্যপালের উপর চাপ AAG করা যায় সেইজন্যই সাতজন Tale গেলেন। 

রাজ্যপাল বললেন, AAMT বিধানসভা ডাকুন_-বিশে নভেম্বরের মধ্যে হলেই 
ভাল হয়। মন্ত্রীরা অনেকেই রাজ্যপালের সঙ্গে তর্ক করতে এগিয়ে গেলেন। 
বললেন: ‘বিধানসভা ছ' মাসের মধ্যে ডাকতে হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু ঠিক কবে হবে 
চলতে বাধ্য। 


রাজভবন থেকে বৌরয়ে এসে মন্ত্রীরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যাক, তাহলে 
আজই মান্মত্টা গেল না! তাঁদের ভয় ছল. অবিলম্বে বিধানসভা ডাকতে রাজী 
না হলে ধর্মবীর সঙ্গে সঙ্গে মান্তিসভাকে গাঁদচ্যুত করবেন | 

ব্যাপারটা শুধু মৌখক আলোচনায় সীমাবদ্ধ না রেখে রাজ্যপাল লাখিত- 
পাঁড়ত করে রাখতে চাইলেন। সেইজন্যই তান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক চিঠিতে 
আনজ্ঠানকভাবে লিখলেন: সতেরজন FS এম. এল. এ পদত্যাগ -করায় এবং 
তাঁদের ষোলজন ও কংগ্রেস পারষদীয় দলের নেতা একাঁটি বিকল্প সরকারকে সমর্থন 
জানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সংশয় দেখা Peace ফ্রণ্ট সরকার বিধানসভায় গাঁরষ্ঠ 
{কনা | এই পাঁরাস্থাততে আমি মনে করি যথাশীঘ্র বিধানসভার আঁধবেশন ডেকে 
রায় নেওয়া Bios! আপাঁন আটই নভেম্বর ইন্দোর যাওয়ার আগে বিধানসভা কবে 
ডাকছেন জানালে খুশী হব। 

সেইদিনই মন্ত্রীরা পরামর্শে বসলেন, কবে বিধানসভা ডাকা যায়। SET 
মোটামুটি তাড়াতাঁড় ডাকার পক্ষে মত দলেন। জ্যোতিবাবুও তাঁকে সমর্থন 
জানালেন। কিন্তু অন্য সবাই বললেন, ডিসেম্বরের মাঝামাঝর আগে কিছুতেই 
হয় atl সি পি আইর মন্ত্রীরা বললেন, জানয়ারতে হলেই ভাল হয়। 

সাতই নভেম্বর মূখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে জানালেন, ক্যাবিনেট আঠার ডিসেম্বর 
'বধানসভা ডাকতে DET! 

রাজ্যপাল বললেন, তা ক করে হয়, সে যে এক মাসেরও বেশ! ধর্মবীর 
মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন: না. তা হয় না। আঁবলম্বে বিধানসভায় “era FAT চাই। 
রাজ্যপাল ডঃ ঘোষ এবং কংগ্রেস পারষদীয় দলের নেতা খগেন দাশগুপ্তের বিবাতির 
প্রতিও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কংগ্রেসী এবং LEST facet অন্যান্য 
এম. এল. এদের কিভাবে লাঞ্ছনা করা হচ্ছে এই দুই বিবাঁতিতে তার বিবরণ দেওয়া 
হয়োছল। 

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে জানালেন, যে কোন এম. এল. এ চাওয়া Wes পুলিশ 
HIN I 

ধর্মবীর পরাদনই আবার জ্যোতি TALS ডেকে পাঠিয়েও বিধানসভার আঁধবেশন 
এঁগর়ে আনার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না৷ জ্যোঁত- 
বাবুও রাজ্যপালকে বললেন, আঠারই ডিসেম্বরের আগে বিধানসভা ডাকার নানা 
SPLIT | 


অজয়বাব্‌ ততক্ষণে সদলবলে ইন্দোরের পথে রওয়ানা শদয়েছেন। ইন্দোরে 
৭৩ 


ক্লান্তি দলের সম্মেলন হচ্ছিল। সদলবলে গেলেন হনুমায়নন কাঁবরও। সেখানে 
দুপক্ষে মিটমাটের শেষ চেষ্টা হল। কিন্তু কোনও সুফল পাওয়া গেল না ভা, 
বাব: এক বিচারে জিতলেন। দলের সভাপতি বিহারের AE) মহামায়াপরসাদ 
fae ঘোষণা করলেন: FS দল কোথাও কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালশন সরকার 
গঠন করবেন না। 

এই খবর প্রকাশিত হওয়ায় কলকাতায় বেশ কিছুটা কনাফিউশন দেখা দিল, 
তাহলে কবিরপন্থীরা কী করবেন? তাঁরা যে ক্রান্তি দলেরই সদস্য! 

১২ই এই কনাঁফউশন দূর করলেন স্বয়ং ডঃ ঘোষ। তিনি প্রকাশ্যে কংগ্রেস 
নেতাদের জানালেন: ক্রান্তি দল যাই বলুন, আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন 
সরকার গঠনে রাজী । 

ইন্দোরে কাঁবরপন্থীদের সম্গো সংঘর্ষ হওয়ায় অজয়বাব্র [জিদ ভীষণভাবে 
বেড়ে. গেল। ফেরার পথে তানি দিল্লি হয়ে এলেন। রাজধানীতে এক জনসভায় 
মূখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা SACHA”: বাংলার জনগণ শেষ ARIA, পর্যন্ত দেবে, তব: 
কেন্দ্রের আবচারের কাছে মাথা নত করবে AT! বর্তমান সংকটের দরুণ যডন্তফ্রণ্ট 
সরকারের সমস্ত শাঁরকই তাঁদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলেছেন। 


এদিকে কংগ্রেসীরা এবং ফ্রণ্টত্যাগী এম. এল. এরা তখন একেবারে অস্থির 
হয়ে উঠেছেন। ফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘু হয়ে যেতেও রাজ্যপাল Tee করতে 
পারছেন না দেখে তাঁরা চরম oR হলেন। রাজ্যপাল তাঁদের আকারে ইংগতে 
বুঝিয়ে দিলেন: আমার কিছুই করার নেই, কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হচ্ছেন না। 

কংগ্রেসীরা ও ফ্রণ্টত্যাগশরা একাদকে তাই facie দিতে আরম্ভ করলেন এবং 
অন্যদিকে সুরু করলেন দিল্লিতে তদবির। সাতই প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী 
মাত এক প্রস্তাবে বললেন: সংখ্যালঘু FU সরকার নানা অজুহাতে এবং 
অন্যায় ও বে-আইননীভাবে গাঁদ আঁকড়ে থাকতে চাইছেন। একাজ তাঁদের কিছুতেই 
করতে দেওয়া উচিত নয়। ওই'দিনই হুমায়ূন কবর fects দিলেন: আবিলম্বে 
৯১ an ad celal 

| 

পরদিন খগেন দাশগুপ্ত রাজ্যপালের কাছে এক চিঠি দিলেন: যাদ আবিলম্বে 
দবধানসভা ডাকা আপনার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিয়ে এই 


রাজধানী গেলেন রাজ্যপাল ধর্মবীর। 

ডঃ ঘোষ এবং প্রতাপবাব্‌ রাজধানীতে অনেকের সঙ্গেই দেখা করলেন। তাঁরা 
নেতাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, দেরি করলে যডন্তফ্রণ্টের গুণ্ডারা সব অচল 
করে দেবে | ওরা বলছে বটে যে আঠারই ডিসেম্বর বিধানসভায় শীন্তপরাক্ষা করবে। 
কিন্তু আসলে. তা হতেই দেবে না। {বিধানসভায় ঢুকে কংগ্রেসী এবং ফ্রণ্টত্যাগী 


৯১ ১১-১৯-৬৭) 
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উপায় নেই। কেউ কেউ এমনও বললেন যে, {বিধানসভা ডাকতে 
না হলে বিশেষ রাজ্যপাল নিজেই বিধানসভা ডাকতে পারেন এবং 
face দিতে । 


চালাতে হবে। তাতে অনেক লোকও মরবে । 
তে হবেদতাতোরেন, যত দোঁর করা হবে ততই বযন্রজপ্টের লাভ ৷ কারণ, তাঁরা 


aegis গড়ার সুযোগ পাবে। 


২২ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। 
১০ আনন্দবাজার পাঁত্কা ১২-১৯-৬৭। 
ae 


থাকবে বলা RSA | 

ভারমা এবং রায় রিপোর্ট দিলেন : গণ্ডগোল হবে, তবে যতটা ভয় ফ্রণ্টের 
নেতারা দেখাচ্ছেন ততটা হবে না। 

চোদ্দই রাজ্যপাল 'দাল্ল থেকেই ফিরেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন: তেইশে 
নভেম্বরের মধ্যেই বিধানসভায় শান্তিপরীক্ষার ব্যবস্থা করুন। আর বললেন, কাল 
সকালেই আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। 


আবার মান্তিসভার সদস্যরা বৈঠকে বসলেন। সেই বৈঠকে স্থির হল, মুখ্যমন্ত্রী 
নলাখতভাবেই তাঁর মতামত রাজ্যপালকে জানাবেন। সেইমত অজয়বাব; লিখে 
পাঠালেন: মল্তিসভার বৈঠক ছাড়া আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে কিছুই জানানো সম্ভব 
নয়। WMA অনেকেই বাইরে । তাই সতেরো নভেম্বরের আগে মীন্ত্রসভার বৈঠক 
ডাকা বা আপনার চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। 
পরাদিন সকালেই অজয়বাবু রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল তাঁকে 
পাঁরচ্কার GG বললেন, বিধানসভায় শাল্তপরীক্ষার দিন এগিয়ে আনা না 
হলে ‘তান মাল্লসভাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হবেন। 
অজয়বাবু ছিরে এসে ক্যাবিনেট সদস্যদের সব কথা বললেন। আবার আলোচনা 
সুরু হল, দিন এাঁগয়ে আনা উচিত না অনুচিত? অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবু 
দুজনেই আবার দিন এাগয়ে আনার পক্ষে মত দদিলেন। সোমনাথ লাহি'ড়, কাশা- 
কান্ত মৈত্র, সুশীল ধাড়া, অমর চন্রবতারা তাতে ঘোরতর আপত্তি জানালেন। 
যোলই aTe? কাঁমিটিতেও দিন এগোনো নিয়ে বিস্তর আলোচনা হল। 
সেখানেও এক রায়: না, দিন এগোনো উচিত হবে AT! 
পরাদন চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য মন্তিসভার আনুষ্ঠানিক বৈঠক বসল। 
ক্যাবিনেট বললেন: না, দিন কিছুতেই এগোনো যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী সেই মত 
চিঠি দিলেন রাজ্যপালকে। 
এইদিন প্রধানত কাশীকান্ত মৈত্র এবং সোমনাথ লাহাঁড়র পরামর্শে মন্ত্রিসভা 
আর একটা অভিনব ব্যবস্থা নলেন। সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সাধাবধানিক প্রশ্ন তুলে 
মন্ত্রিসভা রাম্ট্রপাতির কাছে আবেদন করলেন: আপাঁন এইসব প্রশ্নে স্প্রীম 
কোরটের মত 'নন। Hetty কোরট যা বলবেন আমরা তা মেনে নেব। এই 
সাতটির মধ্যে সব চেয়ে বড় দুটি প্রশ্ন ছিল : তাঁর ইচ্ছামত দিনে বিধানসভা 
VISA মান্তিসভাকে বাধ্য করার ক্ষমতা রাজ্যপালের আছে কনা? এবং AAA- 
সভায় শান্তুপরীক্ষা ছাড়া রাজ্যপাল তাঁর নিজের অনুমানমত সংখ্যাগারজ্যতা 
হারাবার আভযোগে কোনও সরকারকে বরখাস্ত করতে পারেন কনা? 
আঠারোই ভোরের গ্লেনেই একজন সরকারী অফিসারের হাতে মন্বিসভার © 
এই আবেদন রাষ্ট্রপাতর কাছে পাঠানো হল। 


4 বাধা e বোন rena ae 
গয়েছে! 


৭৬ 


এইভাবে একদিকে যখন মন্তিসভা সময় নেওয়া ও পাওয়ার জন্য প্রাণপণ 
চেষ্টা করছেন অন্যদিকে তখনই কয়েকজন মন্ত্রী ও HS নেতা মরিয়া হয়ে বাজারে 


যে যোদকে পারলেন চেষ্টা করলেন। কংগ্রেসে চেষ্টা করা হল। নির্দলদের 
মধ্যে চেষ্টা করা হল। দলত্যাগাদেরও 'ফাঁরয়ে আনার চেষ্টা চলল। জগন্নাথ কোনে 
তখন কংগ্রেসের TOR হুইপাঁসপ ছেড়ে 'দিয়েছেন। কয়েকজন FÒ নেতা গিয়ে 
তাঁকে ধরলেন: কিছ এম. এল. এ এনে fat এদের মধ্য থেকে .মন্্রাও করা 
হবে। নিদল গোষ্ঠীর রাধাকৃষ্ণ সিং ধরা হল: আপনারা গোম্ঠীগতভাবে চলে 


হান কাঁবরের সঙ্গেও একটা রফার চেষ্টা হল। বিশ্বনাথ মাজা গা 
পাম সঙ্গে নিয়ে কবির সাহেবের কাছে গেলেন। কাঁবর সাহেব প্রথমেই 


শির বললেন: ঠিক আছে, সরকার ভাঙ্গা হবে না। আপনারা সি পি এমকে 
বাদ দিয়ে সরকার TAA | আমরা আঁছি। কংগ্রেসও সমর্থন জানাবে। আমি ওদের 
রাজ করাব। বি*্বনাথবাকু তাতে কিছুতেই রাজা হতে পারলেন না! বললেন: 
তা সম্ভব নয় 8 

এটা সাতই নভেম্বরের ঘটনা। কাবির এর পর দিল্লি চলে গেলেন! সেখানে 
আবার তাঁকে অনুরোধ জানাতে গেলেন ত্রিদিব cole at এবং সৈয়দ বদরদদ্দোজা। 
aia সাহেব তাঁদেরও একই জবাব দিলেন। ১ 

শেষ চেষ্টা করলেন অশোক ঘোষ আর কমল গ-হ ৷ একুশে ভোরে তাঁরা 
গেলেন গঞ্গা প্রামাণকের কাছে। কাঁবর গোম্ঠীর আরও দুজন এম. এল. এ 
গেলেন cor হাজির হলেন। বহন আলোচনার পর তিনাম শর্তের এরুটি ছু 
প্রধান শর্ত: ওদের গোষ্ঠীকে ফন্টে নেওয়া হবে। আলাদা আস্ত মানা 
হবে। গুরুত্বপূর্ণ দফতর সহ ওদের মধ্য থেকে TAS করা হবে। দফতর 
পুনব্টনের'জন্য ওদের সঙ্গে, আলাপ আলোচনা করা হবে। ATTY Sa 
বন্ধ হবে। . 

দুপক্ষই রাজী হলেন মিটমাটটে। কথা হল, কমল গুহ গিয়ে অজয়বন GE 
a রাজন করাবেন। কাঁবর সাহেব অরাজী হলেও TATA তাঁকে 
অমান্য করেই চুক্তি মত কাজ করবেন। 

আরও কথা হল, দুপক্ষই: দুপুর দেড়টা নাগাদ পাকা কথা জানাবেন। কমল 
গৃহ গণগা প্রামাণিককে ফোন করবেন। তারপর দুপক্ষে আবার বৈঠক হবে 

কমল গহ ছুটে রাইটার্স বিলাভংস-এ গয়ে অজয়বাবু এবং জ্যোঁতবাবুকে 
সব জানালেন। তাঁরাও সোতসাহে রাজী হয়ে গেলেন। সেখান থেকেই গঙ্গা 
মালিকের বাড়তে ফোন করলেন) কিন্তু বার বার ফোন করেও কোনই জবার 


১৪. গঙ্গাধর প্রামাঁণক। সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০। 
i qa 


পেলেন না। কেউ টোলফোন ধরলেন AT 

গাঞ্গাবাবু এবং SSI, ততক্ষণে কবির সাহেবের কাছে পেশছে 'গিয়েছেন। 
সব শুনে বললেন: ও হয় না। ওটা আবার ওদের একটা নতুন চালবাঁজ। 
দুই এম. এল, এ তাঁদের নেতাকে অমান্য করতে পারলেন না 

BST নেতারা যে এইভাবে মাঁরয়া হয়ে এম. এল. এ ভাঙ্গাবার চেষ্টা করছেন 
সে খবর কংগ্রেস এবং কাঁবর মহলেও গিয়ে পেশীছল। তাঁরা সবাই শংকিত হয়ে 
উঠলেন। বুঝলেন, বিলম্বে তাঁদের পক্ষের এম. এল. এরা হতাশ হয়ে পড়ছেন। 
তাঁরা কেন্দ্রকে এবং ধর্মবীরকে সব জানালেন। 
দোঁর করলে সব উদ্যোগ আয়োজন ভেস্তে যাবে। FIG 
পশ্চিমবঙ্গের চার প্রধান আঁফসারকে ডেকে বললেন: 
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সব শুনতা হ্যায়। 
না গিয়ে সোজা এক আফিসারের ঘরে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম : 


3 
i 


আজই? 

বললেন: হ্যাঁ। 
কর্ণারে এলাম। বেশ উত্তেজনা | রাজ্যপাল নাকি সেইদিন দুপুরেই একজন 
মারফং জানিয়েছেন 


* অশোক ঘোষ। সাক্ষাংকার ১৮-৫-৭০। 

> গঙ্গা প্রামাঁণক। সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০। গঞ্গাবাবু বলেন, অশোক ঘোষ এবং 
কমল গৃহ এ প্রাতশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে অজয়বাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র এবং 
জ্যোতিবাবর হাত থেকে অর্থ দফতর সাঁরয়ে নেওয়া হবে। অশোক ঘোষ তা 
অস্বীকার করেন। 


ay 


ভা তো চিক সেকেটার এবং আই. fer অফিসে আছে কিনা? 
faia এসে খবর দিলেন: হ্যা, আছে। 


C সোমনাখবাব্‌ বৃঝলেন। আজ একটা Tre, 
mem সাতটা নাগাদ তানি আমাকে জিজেস করলেন আজ কিছু হচ্ছে 
আমি বললাম: হা! আর মাত প'য়তাল্লিশ মিনিট i 
গোর তুলে বাংলা কংগ্রেস অফিস চাইলেন । বললেন 
|| 


তারপর আশু ঘোষ রাজ্যপালকে বললেন: স্যার, মাই টাস্ক 
আপানি বক আমাদের একট; চা খাওয়াবেন না? ইসি 


৭৯ 


আবার ডঃ ঘোষ 


সুরু হল একটা নতুন ষুগ। প্রায় উনিশ বছর পরে ডঃ ঘোষ আবার পশ্চিম- 
বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তাঁর দলের নাম হল প্রগাঁতশনল গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট-_ 
সংক্ষেপে পি ডি এফ ৷ পা ডি এফের মন্ত্রিসভা, কংগ্রেস সমর্থক। 

FCN সঙ্গে ঘোষণা করা হল, ডঃ ঘোষ উনান্রশ নভেম্বরই বিধানসভায় শান্ত- 
পরীক্ষায় নামবেন। 

AMIS হয়েই ASHU হরতালের ডাক দিলেন। পর পর দিনের হরতাল | 
প্রথম তিনদিন বেশ কিছুটা হাঙ্গামা হল। কিছু অগ্নিকাণ্ড। পুলিশ গুল 
চালাল বহ স্থানে । জনা দশেক মারা গেলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের বহু 
নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হলেন। ডঃ ঘোষ পযাীলশকে নির্দেশ দিলেন: কঠোর 
হস্তে হাঙ্গামা দমন কর। হাঙ্গামা যারা করতে আসবে তারা যেন বুঝে যায় যে, 
হাঙ্গামা করলে ভাল মাশুলই দিতে হবে। পুলিশও সেই হুকুম মনের আনন্দে 
তামিল করলেন। ময়দানে ফ্রণ্টের একটা জনসভা ডাকা ছল আগে থেকেই। 
ডঃ ঘোষ ক্ষমতা হাতে নিয়েই ১৪৪ ধারা জার করলেন শহরে ৷ সি. দি. এম ছাড়া 
BOON আর সব দলের নেতারা সেই নিষেধাজ্ঞা ভেঙ্গে মিটিং করতে লেগেন। 
alert তাঁদের নিদ'য়ভাবে পেটালো । এমনকি, আগের দিনের মন্ত্র বিশ্বনাথ 
TAG, অমর চক্রবতাঁকেও ছাড়ল aT! 

কিন্তু তবু ছাব্বিশ তারিখ অবস্থা পুরোপুরি সরকারের আয়ত্তে চলে এল ৷ 
পাশ্চমবঙ্গ আবার সেই পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এল। 

HOUT নেতারা তেইশেই বসলেন আলোচনায় | মূল প্রশ্ন: এখন কাঁ করা? 
বিধানসভার ভেতরেই বা কী করা, বাইরেই বা কীভাবে আন্দোলন চালানো? 

স্থির হল, আগে বিধানসভার আঁধবেশনটা দেখে তারপর বাইরের কথাটা 
ভাল করে ভাবা যাবে। ফ্রন্ট আরও স্থির করলেন. বিধানসভায় এর পরও ফ্রন্ট 
আগের মতই চলবে--অজয়বাব; নেতা, জ্যোতবাবু উপনেতা এবং কমল গৃহ 
চিফ হুইপ । বিধানসভায় কী করা হবে সেটা নিয়ে কিন্তু ফ্রণ্টের বৈঠকে কোনও 
আলোচনাই হল না। শুধু এইটুকু বললেন ফ্রণ্টের নেতারা, ডাঃ ঘোষের সরকার 
বে-আইনী, আমরা তাকে মান না। অজয়বাব, CAMPO, সোমনাথবাব, কাশী- 
কান্ত মৈত্র এবং কমল গূহকে নিয়ে একটা কমিটি হল। স্থির হল, বিধানসভায় কী 
করা তা এই কাঁমাটই স্থির করে দেবেন। কমিটি অত্যন্ত গোপনে কাজ চালালেন। 
এত গোপনীয়তা যে দলের নেতাদের পর্যন্ত অনুরোধ জানান হল যে তাঁরা যেন 
কামার কোনও সদস্যকে কিছু না জিজ্ঞেস করেন। কমিটির সদস্যরা অত্যন্ত 
গোপনে স্পীকার বিজয় ব্যানাজর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাঁরা তাঁর স্শর 
সশ্গেও কথা বললেন। আশ্বাস দিলেন, বিজয়বাবুর কোনও ভয় নেই। িপোর্টার- 
দের এক আধজন সেই খবরটা জানতেও পারলেন AT! তাঁরা কমিটির কাউকে কোনও 
vo 


কথা না জিজ্ঞেস করে সোজা বিভয়বাবদকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন: নতুন সরকার 
সম্পর্কে আপনার বন্তব্য কী? 

SERR: বললেন : নতুন সরকার যে হয়েছে সেই খবরটাই এখনও TS 
কউ ন । বলা উচিত এটা ACE পারছি। কিন্তু আপাতত কিছ 
বলতে পারাছ AT 

সাতাশে qaren পাঁরষদাঁর দলের বৈঠক হয়। কমিটির সদস্যরা সেম দের 
কাউকে কিছ, জানালেন না। তাঁরা শর বললেন, যা 'উাচত' এবং 'দরকার' তা 
করা হবে। 

হবেন RÒ নেতারা রপোর্টারদের বললেন : এ সরকার বে-আইনী। 
অই এ সরকারের ডাকা আঁিবেশনও বে-আইন'। আমরা বিধানসভার SS! OS 
আঁধবেশন হতে দেব না। 

কংগ্রেসীরা এবং পি. ডি. এফ পন্থীরা ধরে নিলেন যাত্তফ্রণ্ট এম. এল এ-রা 
হাঞ্গামা করে বিধানসভা বানচালের চেষ্টা করবে সেইভাবেই প্রস্তুত 


z বিধানসভার 
না লেন! জানাবেন: এ আধিবেশন বে-আইনী। এ আধবেশন 
সপ করে না। প্পাঁকার কাঁ রং দেন তার উপরই সব নির্ভর করবে! 


করে একখানা টাইপ করা কাগজ পড়া AA, করে । স্পীকার কী পড়ছেন 
কংগ্রেস এবং পি. ডি. এফ সদস্যরা তা বুঝতে হা A ব্যানাজীঁর প্রায় 
কংস এক শেষ। তারা ?তিন-চারজন দাঁড়িয়ে উঠে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন 
স্পীকার কোনও দিকে না তাকিয়ে পড়ে চললেন : - ABISO] è 
যে, শ্রীঅজয় নেতৃত্বে গঠিত মান্রিসভা মৃখ্যমন্তরীরূপে ডঃ পি 


য় মুখাজাঁর টু 
সি ঘোষের নিয়োগ এবং তাঁর পরামর্শে এই অধিবেশন আহ্বান S র 

সি. হোমের । নরেশ, এ সভার fee দিয়ে একাজ করা হয়েছে। এই বিষয়ে পা 
ও যথোপযুক্ত পরীক্ষা সাপেক্ষে সভার পাঁরচালনা সংক্রান্ত SER ধারা LS 


১ আনন্দবাজার পাত্রকা ২৬-৯১-৬৭। 


পালা বদল-৬ ৮১ 


আম আঁনার্দিষ্টকালের জন্য সভা মুলতুবা রাখাঁছ। 

টাইপকরা কাগজখানা পড়া শেষ করেই িজয়বাব; সভা ছেড়ে চলে গেলেন! 
গপ. ডি. এফ এবং কংগ্রেসের বহু এম. এল. এ তখনও বিস্ময়ে হতবাক্‌। আর 
যুন্তফ্রণ্টের এম..এল. এ-রা িজয়োল্লাসে ফেটে পড়ছেন। 

এটাই হল বিজয় areata এীতহা?সক রালংয়ের সামনের Tee পেছনের 
দিকটা জানেন ওই কাঁমাটর পাঁচ সদস্য, স্বয়ং স্পীকার এবং মোহন কুমারমঙ্গল*। 
তাঁরা গোপনে faire হয়ে আইনগত পাঁরাস্থিতটা আলোচনা করেন। সেই 
আলোচনায় কুমারমঙ্গলমও ছলেন। তিনিই রুঁলং-এর একটি খসড়া তৈর। 
করেন। মোহন কুমারমঙ্গলম চিরকালই কাঁমিউনিস্ট ঘেঁষা লোক। একদা মাদ্রাজের 
আযডভোকেট জেনারেল 'ছলেন। তাছাড়া তান সম্পর্কে অজয়বাব এবং বশ্বনাথ- 
বাবুর জামাই ৷ প্রধানমন্ত্রা হীন্দিরারও ঘনিষ্ঠ। 


এই Flee কেন্দ্রীয় সরকারকে, কংগ্রেস দলকে এবং রাজ্যপালকে একেবারে 
বোবা বানিয়ে দল ৷ তাঁরা প্রথমে বুঝতেই পারলেন না, কী করা। 

সেইদিন রাতেই ডঃ ঘোষের ফ্লাটে কংগ্রেসী ও প. ডি. এফ নেতাদের এক 
জরুরী বৈঠক হল। সেই বৈঠকে সিদ্ধার্থ রায় বললেন, অবিলম্বে রাজ্যপালকে 
পরামর্শ THe বিধানসভার আধবেশন বন্ধ করে দেওয়া উচিত। না হলে স্পীকার 
তলে তলে ফন্তফ্রণ্টকে খবর দিয়ে গোপনে সব উদ্যোগ আয়োজন করে হঠাং 
একাঁদন {বিধানসভা ডেকে যে কোনও প্রস্তাব পাশ কাঁরয়ে নিতে পারেন। তাতে 
কংগ্রেস, fA. ডি. এফ এবং সরকার আরও বিপদে পড়বে 

সবাই বললেন, য্যক্তিসঙ্গত কথা । সেইমত মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে পরামশ 
দিলেন | এবং রাজ্যপাল সেই পরামর্শ অনুসারে বিধানসভার আঁধবেশন সমাপ্ত বলে 
ঘোষণা করলেন। এর পর আবার 'বাধমত বিধানসভা ডাকতে হলে রাজ্যপালের 
সম্মাত প্রয়োজন | কারণ বিধানসভার আধবেশন তিনি ছাড়া কেউ ডাকতে পারেন না: 

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করলেন ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা বৈধ । চবন 
রাজাসভা এবং লোকসভায় এ নিয়ে একটা 'ববৃতিও দিলেন। লোকসভায় সেটা 
পাশও কাঁরয়ে নেওয়া হল ১৯৫-২১ ভোটে। 

কিন্তু প্রস্তাব পাশ হলে ক হবে, বিধানসভা আবার কি করে বসান যায় 
সে পথ কছুতেই দিল্লির কর্তারা খুজে বের করতে পারলেন AT! একটা প্রস্তাব 
গেল কলকাতা থেকে : লোকসভাকে দিয়ে রাজ্য বিধানসভার রুলস অফ বিজনেস 
সংশোধন করে স্পীকারকে সরান হোক। সেই প্রস্তাবটা প্রথমে কারো কারে; 
বেশ জুতসই বলে মনেও হল। রুলস অফ াবজনেসের কয়েকশ’ কাঁপ নতুন করে 
ছাপানও হল, যাতে প্রয়োজনমত এম. ?িপ-দের হাতে কাঁপ পেশীছে দিতে কোনও 
অস বিধা না হয়। 

শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন বিশেষজ্ঞরা Teng বললেন, না, ওতেও হবে না। 

স্পীকারের Tl থেকে বেরিয়ে আসার পথ কেউই বাতলাতে পারলেন AT! 


ভেতরে যখন এই অবস্থা বাইরে তখন পপ. ডি. এফ এবং কংপ্রেসীদের মধ্যে 


৮২ 


মন্ত্রী হওয়ার জন্য কাড়াকাঁড় সুরু হয়ে গিয়েছে। চৌঠা ডিসেম্বর একমাত্র TAN. 
fu. এফ থেকেই আটজন নতুন মন্ত্রী হলেন। 

কংগ্রেসীদের অনেকেও তখন আর দেরী করতে রাজী নন। তাঁরা নানাভাবে 
চাপ দিতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। ছোট্ট একটা 
দলের উপর Guia সমস্যা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়! যেন সমস্যা সমাধানের 
{চন্তায় তাঁদের ঘুম হচ্ছিল না! 

তখন ডঃ ঘোষ, ASA, প্রতাপ চন্দ্র এবং সিদ্ধার্থ রায় গেলেন দিল্লিতে t 
কর্তাদের কাছ থেকে পাঁরচ্কার করে বুঝতে, অবস্থাটা কী, করাই বা কী? 

তাঁরা প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্র এবং স্বরাষ্ট্রমন্তীর সঙ্গে আলোচন্য 
করলেন। তারপর ঘোষণা করলেন যে সাংাবধানিক সংকট দুর হলেই কংগ্রেস 
সরকারে যোগ দেবে | তার আগে নয়। 

এদিকে তখনও আলোচনা চলছে, কি করে সাংাবধানিক অচলাবস্থা দূর করা 
যায়। একটা প্রস্তাব এল : বিজয় ব্যানাজাঁকেই কি মত পালটাতে রাজী করানো 
ag নাঃ সেইমত চেষ্টাও হল কিছুটা। কিন্তু কোনও সুবিধা হল না। 

তারপর আর একটা প্রস্তাব এল : যাঁদ এরপর বিধানসভা খোলার [দন 
ধবজয় ব্যানাজরকে অনৃপাস্থত হতে রাজী করানো যায় এবং তখন ডেপুটি 
স্পীকার হারদাস Trace দিয়ে কিছু একটা করানো যায়। দুজনের কাছেই তদবির 
saat 'কন্তু বজয়বাবু অনুপস্থিত হতেই রাজী হলেন না। সুতরাং এ 
প্রস্তাবও ভেস্তে গেল। 

এদিকে বাজেটের দিন এগিয়ে আসতে লাগল । 


এরপর আশু ঘোষ গেলেন fia! প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কিন্তু বললেন : 
হায়দ্রাবাদে পার্লামেন্টারি বোর্ড কংগ্রেসের মান্্সভায় যোগদানের অনুমাঁত করে 
দেবে। তারপর সকলেরই মান্ত্রসভায় যোগ দেওয়া উচিত হবে 

ততাঁদনে ডঃ ঘোষ এবং হরেন মজমদারও বলা সুরু করেছেন : কংগ্রেস 
মান্তিসভায় যোগ না দিলে আর চলে ATI 

নয়ই জানুরারি হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস পাল“মেণ্টার বোর্ডের মিটিং বসল। 
সে মিটিং-এ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপাঁতরুপে প্রতাপবাব এবং পাঁরষদীয় দলের 
নেতা হিসাবে খগেনবাবুকেও ডাকা হল। তাঁরা দুজনেও বললেন, কংগ্রেসের 
মন্ত্রিসভায় যোগদান করাই উচিত। 

এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের ১৩১ জন এম. এল. 
এ-র মধ্যে মন্ত্রী হওয়ার জন্য একেবারে হুটোপুটি পড়ে গেল। হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস 
আঁধবেশনে অনেকেই গয়োছলেন। শলাপরামর্শ সেখান থেকেই সুরু হয়ে গেল৷ 

নেতারা যে যাঁর তাড়াতাঁড় কলকাতা রে এলেন | সবাই কলকাতা পেশছে 
যেতেই Wal হওয়ার রেস পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। 


২ OP, ঘোষ। সাক্ষাতকার ৬-৬-৭০। 
৭ আশু ঘোষ। সাক্ষাতকার ৬-৬-৭০। 


৮৪ 


কয়েকজনকে কথা দেওয়া আছে মন্ত করা হবে। এখন কাঁ করা বল্‌ন দেখ? 

প্রতাপবাব্‌ ব্যাপারটা বুঝেই সব এড়িয়ে গেলেন। খগেনবাবূর কাছে প্রস্তাব 
রাখলেন : দেখুন, আমরা তো জানি না কার কী যোগ্যতা। বরং যাঁরা জানেন 
তাঁদের সঙ্গে কথা বলা যাক।” 

সেই মত চৌম্দই সকালে কংগ্রেস ভবনে মিটিং বসল। উপস্থিত : প্রফুল্ল সেন, 
অতুল্য ঘোষ, খগেন দাশগুপ্ত, প্রতাপ চন্দ্র, বিজয় নাহার, রবান্দ্রলাল, সিংহ, 
ধসন্ধার্থ রায় ইত্যাদি, ইত্যাদি। বহু আলোচনার পর সেই মাটংয়ে প্রথমে নীতিগত 
সসন্ধান্তটা নেওয়া হল : আপাতত Ge অহ্প কয়েকজন মাল্তসভায় থাকবেন। 
কংগ্রেস যে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব নিচ্ছেন শুধু সেইটে দেখাবার জন্যই কয়েকজন 
মাত মাল্তিসভায় যাবেন। তারপর সাংবিধানিক অচলাবস্থা দূর হলে সম্প্রসারণের 
কথা ভাবা হবে। এও অবশ্য এইসঞ্গে স্থির হল যে একজন মুসলমান এবং 
তপাঁশিলী মন্ত্রী নিতেই হবে। 

কে কে মান্তিসভায় যাবেন সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হল 
প্রফুল্ল সেন এবং অতুল্য ঘোষকে ৷ তাঁরা স্থির করলেন : পাঁরষদীয় দলের নেতা- 
রুপে খগেনবাব্‌, দুই উপনেতা হিসাবে রবান্দুলাল সিংহ ও বিজয় নাহার, পারবদায় 
দলের সেকরেটাররুপে প্রতাপ চন্দ্র, মুসলমানর্পে আবদুস সাত্তার এবং তপশিলী 
খহসাবে িনোদবিহারী মাঝি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মন্তিসভায় যাবেন" 

নামগৃলি ডঃ ঘোবকেও জানিয়ে দেওয়া হল। ডঃ ঘোষের খুব ইচ্ছা Tee 
শংকরদাস ব্যানাজরণকে মন্ত্রিসভায় GA! তিনি তাঁকে সেরকম একটা ইংগিতও 
এদয়ে রেখোছিলেন। ডঃ ঘোষ প্রতাপবাব্কে কথাটা বললেন। প্রতাপবাব, ঘোরতর 
আপত্তি জানালেন। বললেন : যে লোককে আমরা মন্ত্রী করোছি, স্পীকার করেছি, 


এর পরই একটা 'বিচিন্র ঘটনা ঘটল | রাজ্যপাল আশহ ঘোষকে ডেকে পাঠালেন | 
আশবাব: ধর্মবীরের কাছে গেলেন সাড়ে আটটা নাগাদ। পৌনে দশটা পর্যন্ত 
Tord রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করলেন। 

দুজনে ঠিক কী কী আলোচনা হল জান না। তবে, আশুবাব এই সাক্ষাৎ 


5 প্রতাপ Da! সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। 
* অতুল্য ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। 


be 


কারের যে বিবরণ দেন সেটা এইরকম : 

“রাজ্যপাল আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন কাল ক'জন মন্ত্রী হচ্ছে? ক'টা 
চেয়ার সাজাতে বলব? আম বললাম, আমি কিছু জানি না। উাঁন আশ্চর্য হয়ে 
বললেন, সে কি, তুমি জান না? fe ব্যাপার? আমি বললাম, আমি বিশ্বাস কার 
রি সী কেউ মলা হচ্ছেন। কবির সাহেব নিজে আমাকে বলেছেন 
তেইশের আগে ছুই হচ্ছে না। রাজ্যপাল আশ্চর্য হয়ে বললেন, তোমার বোধহয় 
ডঃ ঘোষের সঙ্গে এখন ভাল বানবনা নেই। তুমি তাই সব জান ATL আম স্বীকার 
করলাম নানা কারণে ডঃ ঘোষের সঙ্গে আমার বানবনা নেই । প্রথম কারণ, তিন 
তাঁর জন্মাদনে দাশরথী তা এবং জগদানন্দ রায়কে বাঁড় থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন | 
দ্বিতীয় কারণ, তান রাইটার্স AERA থেকে প্রেস কর্ণার তুলে দেওয়ার চেষ্ট। 
করছেন। এবং তৃতীয় কারণ, তান প্রফুল্ল সেন এবং অতুল্য ঘোষের সঙ্গে 
আনহো'ল আ্যালায়েন্স করেছেন | ধর্মবীর আমার সামনেই চিফ সেক্লেটাঁরকে ফোন 
করে ছয়জনের নাম জেনে নিলেন | তারপর আমাকে সেই নামগুি বললেন। আম 
তাঁর কাছে গিয়োছলাম রাত সাড়ে আটটা নাগাদ । তাঁর কাছ থেকে চলে এলাম 
পৌনে দশটায়। বাড়তে ফিরেই বিজয়বাবুকে টেলিফোন করলাম । তিনি আমতা 
আমতা করলেন। বললাম, বসছেন গদীতে ভালই; তবে বোধহয় বোশাদিন থাকবে 
T.. তারপরই টোলফোন করলাম খগেনবাবুকে | তান বললেন, কিছুই জানেন 
না। আমি বললাম, এক টূকরো রুটি অতুল্যবাব; ছুড়ে দিয়েছেন আর ছুটেছেন ? 
লজ্জা করে না!” 

পরদিন সারা ভারতে মাত্র একাট কাগজে খবর বের হল : আশু ঘোষ ও তাঁর 

সমর্থক ৩২ জন এম. এল. এ পি. Tw এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশনের পেছন থেকে 
তাঁদের সমর্থন তুলে নিচ্ছেন। সেই কাগজটি হিন্দুস্থান টাইমস । হন্দুস্থান 
টি বা নাত তখন রাজভবনের অত্যন্ত Wass আশু ঘোষ 
অবশ্য বলেন, খবরটা তানই ডেকে সেই সংবাদদাতাকে দিয়েছিলেন। 

পরাদিন কলকাতায় একেবারে হইচই পড়ে গেল 'হন্দুস্থান টাইমসের খবরে ! 
সকলে খোঁজ নিয়ে জানলেন, হ্যাঁ, সংবাদ সত্য | 

কিন্তু মন্ত্রীরা wa, যথারীতি শপথ লেন । 

ধর্মবীরও সেইদিন Aas দিল্লি চলে গেলেন। 

ধর্মবীরের সঙ্গেই দিল্লি গেলেন আরও Heal তাঁরা হলেন ate চৌধূরী 
এবং রণধীর বর্মণ | আশু ঘোষ বলেন, এরা দুজন ‘আমার পাঁলটিক্যাল এমিসারি'। 

ধর্মবীর দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। 
TAA, এবং রণধারবাবুও অনেকের সঙ্গেই কথা বললেন-মায় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত 
বাদ গেলেন না। তাঁরা দিল্লিতে ধর্মবীরের সঙ্গেও গোপনে বহু আলোচনা করলেন | 

রবিবাব; এবং রণধারবাবু দিল্লিতে প্রেস কনফারেন্স ডেকে বললেন : aera 
নাহার এবং জগদীশ সিংহকে কংগ্রেস ওয়াক কমিটিতে নিলে একটা রফা হতে 
পারে। কলকাতায় বিজয় নাহার এবং জগদীশ Pree দুজনেই বিবৃতি দিলেন : 
ওই দুজনের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। 


* SP ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। 
৮৬ 


উনিশে ধর্মবীর কলকাতা িরলেন। ফিরেই আশ; ঘোষকে ডেকে পাঠালেন 

আশু ঘোষ এবং তাঁর পলিটিক্যাল এমসারিরা য্যন্তফ্রষ্টের নেতাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করলেন। 

ইতিমধ্যে অতুল্য ঘোষও "দিল্লি পেশছেছেন। দিল্লিতে গিয়েই তিনি এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন : কোয়ালশন ভাঙ্গার চেষ্টায় দিল্লির Gy মহলেরও 
হাত আছে। না হলে দ:জন অজ্ঞাতপারচয় দূতের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমল্তা, 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখা করেন কি করে? 

অতুল্যবাবু নিজেও প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে জানতে 
চাইলেন, ব্যাপারটা কি, তাঁরা বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি বলে fire দুজন সম্পূপ 
অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন কেন? ইন্দিরা এবং চবন দুজনেই 


এদিকে আশু ঘোষ এবং তাঁর দুই পাঁলটিক্যাল এমিসার ততক্ষণে TS 
ফ্রনটের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। ফ্রনটের নেতারা প্রথমেই 
কিন্তু আশ: ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে ঠিক ভরসা পেলেন না। প্রথম প্রথম কথাটা 
চালালেন রাব চৌধুরী এবং রণধীর বর্মণের সঙ্গে। 

ফ্রনটের নেতাদের মধ্যে এরা সর্বপ্রথম যোগাযোগ করেন: অশোক ঘোষের 
সঙ্গো। ফরওয়ার্ড বুকের নানু ঘোষের সঙ্গে PARA বহ্যাদন ধরেই ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় ছিল 

রববিবাবু এবং রণধারবাব অশোকবাবর কাছে আশ; ঘোষের হয়ে বললেন : 
কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের কথা ছল ওরা বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করবে। 
এখন ডঃ ঘোষ ওদের সরকারে নিয়ে এসেছেন। ডঃ ঘোষ আমাদের সৃঙ্গে RTE 
লঙ্ঘন করেছেন। আমরা এই মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আর 
সবাইকে নিয়ে জাতীয় সরকার করতে চাই। আপনারা সমর্থন করন। 

অশোকবাবু জবাব দিলেন : ফরওয়ার্ড ব্লক একা কিছ করতে পারবে না। 
যা করার WSEAS করবে। ফ্রনটের অন্যান্য দলের কাছে আপনাদের বন্তব্য রাখতে 


P 


অশোকবাবু তখন প্রথমেই 'বশ্বনাথ TAMA সঙ্গে যোগাযোগ করলেন! 
আশুবাবুদের প্রস্তাবের কথা বিশ্বনাথবাবদকে জানালেন। শবশ্বনাথবাবুও ওদের 
সঙ্গে কথা বলতে রাজী হলেন। 

তাঁরা দুজনে মিলে জ্যোতিবাবুকে ব্যাপারটা জানালেন। foie এব্যাপারে 
আগ্রহ দেখালেন | 

তখন একদিন আশ? ঘোষের দুই প্রাতানিধির সঙ্গে িশবনাথবাব্ এবং অশোক- 
বাবু আলোচনায় বসলেন। আলোচনাটা হল জগদীশ সিংহের বাঁড়তে। জগদীশ 


৭ অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৯৮-৫-৭০। 
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সিংহ নিজেও বৈঠকে হাজির 'ছিলেন। 

এই বৈঠকেই ফ্রনটের দুই নেতা কথা দিলেন যে আশনুবাবুরা সরকার করবেন 
এবং TSA তাঁদের সমর্থন করবে । অবশ্য শর্ত সাপেক্ষ সমর্থন। পাঁচাঁট শর্ত। 
তার দুটি শর্ত হল : সব রাজনোতিক বন্দীকে ম্যান্ত দিতে হবে এবং শ্রামক- 
কৃষকের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে নতুন সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।* 

এর পর আশু ঘোষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটল ফ্রনটের নেতাদের? 
গঙ্গার পারে নানু ঘোষের সঙ্গে এলেন আশু ঘোষ। অন্যাদক থেকে এলেন 
অশোক ঘোষ। গোটা পাঁরকল্পনাটা নিয়ে সেই প্রথম ফ্রনটের নেতাদের সঙ্গে 
আশু ঘোষের সাক্ষাতে আলাপ । আশু ঘাষের বাড়তে যেতে তখনও অশোক 
ঘোষ ভরসা পাচ্ছেন না। 


ইতিমধ্যে কিন্তু বিধানসভার পরবতারঁ আঁধবেশনের দিনও ধার্য হয়ে গিয়েছে! 
রাজ্যপাল চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী িধানমণ্ডলীর বৈঠক ডাকলেন। বাজেট আঁধবেশন। 
স্বয়ং রাজ্যপালকেই আসতে হবে সেই অধিবেশন উদ্বোধন করতে | 

বিধানসভার দিন ধার্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস পক্ষ থেকে স্পণকার 
এবং ডেপুটি স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হল। 

ওাঁদকে কিন্তু দিল্লি তখনও জানেন না স্পীকারের রূলিংয়ের নাগপাশ থেকে 
কী করে বোরয়ে আসবেন। স্বরাষ্ট্র দফতর এবং আইন VAFA পণ্ডিতরা নানা 
প্রস্তাব নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। fang কিছুতেই বোরয়ে আসার 
পথ বের করতে পারলেন না। স্পাকারকে ম্যানেজ করার ব্যাপারেও কিছুই করা 
গেল না। 


আশু ঘোষের সঙ্গে কংগ্রেস ও T. ডি. এফের বিরোধ তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে ৷ 
আশ: ঘোষেরা দিল্লির দরবারে আঁপল জানালেন। আ'ঁপল জানালেন প্রধানমন্ত্রী, 
উপপ্রধানমন্নী এবং কংগ্রেস সভাপতির কাছে। 

কলকাতায়ও আশ; ঘোষেরা প্রাতাঁদনই প্রকাশ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বের সমালোচনা 
করে চললেন। সমালোচনা করলেন ডঃ ঘোষেরও। 

তব মিটমাটের নানা চেষ্টা হল। বহু ভাবে আশু ঘোষের সঙ্গে রফা করার 
চেষ্টা করলেন নানা জন। একাঁদন গঙ্গার পারে বসে FARR প্রতাপবাবুও তাঁর সঙ্গে 
অনেকক্ষণ কথা বললেন ।৯ কিন্তু কিছুই হল না। আশ; ঘোষ তখন উদ্দাম গাঁততে 
এাঁগয়ে চলেছেন | 

ডঃ ঘোষ আশু ঘোষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এক বিবৃতি দিলেন তেসরা। তন 
বললেন : UM, ঘোষের দুই দূত আমার কাছে এসে বলোছিলেন, ওকে মন্ত্র 
করতে হবে। তাঁরা ওর মামলা তুলে নেওয়ার জন্যও আমার কাছে আবেদন 
জানিয়োছলেন। আমি তাতে রাজী হইনি | 


ডঃ ঘোষ LA, প্রকাশ্যে এই কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না। তানি প্রতাপ চন্দ্রকে 


” অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০। 
* আশ ঘোষ। সাক্ষাংকার ৬-৬-৭০। 


৮৮ 


‘ 


ডেকে বললেন : প্রতাপ, তোমাদের পার্টর সদস্য এইভাবে প্রকাশ্যে তোমাদেরই 
দলের বিরুদ্ধাচরণ করবে আর তোমরা তাঁকে কিছুই বলবে না ?* 

প্রতাপবাবু ফিরে এসেই অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। 
তারপর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপাঁতরুপে তান আশু ঘোষকে দল থেকে সাময়িক- 
ভাবে বাঁহন্কার করলেন । তাঁর বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ চার্জীসটও দেওয়া হল। 

আশ ঘোষ তার জবাব দিলেন তিনদিন পরে। বললেন : শঙ্খলা ভঙ্গের মত 
কোনও কাজ কাঁরান। ডঃ ঘোষের সব আভযোগও অসত্য। 

ততক্ষণে eg আশদবাবুর দলের এগারজন এম. এল. এ দিল্লি পেশছে 
শগয়েছেন। উদ্দেশ্য, THA কর্তাদের কাছে সাক্ষাতে সব বলা। 

ওরা ট্রেনে দিল্লি পেশছলেন BE) আশুবাব; গ্লেনে রাজধানী গেলেন 
পরাঁদন। 

যাওয়ার আগে আশুবাব্‌ ফ্রনটের চিফ হুইপ কমল গৃহ এবং আরও কয়েক- 
জনকে জানিয়ে গেলেন যে তাঁদের দলত্যাগ চুড়ান্ত ৷ ফ্রনটের সণ্গে হাত মিলিয়ে 
সরকার তাঁরা করবেনই। মূখ্যমন্ত্রী পদে তাঁদের প্রার্থী শঙ্করদাস ব্যানাজী। 

ফ্রনটের পক্ষ থেকেও আশ্বাস দেওয়া হল : ঠিক আছে_আমাদের সমর্থন 
পাকা। তখনও কিন্তু আনঢষ্ঠানকভাবে ফ্রুনটের সামনে কিছ: রাখা হয়ান এবং 
ফ্রনট সরকারীভাবে এবিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেননি 

আশ.বাব;রা দিল্লিতে পেশছেই নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাং ALS, করোঁছলেন। 
প্রথম দিন তাঁরা কথা বললেন মোরারজণী দেশাই এবং গুলজাদ্রিলাল নন্দর সঙ্গো। 

তাঁদের দাঁব তখন আর শুধু মান্ত্সভার সম্প্রসারণে সীমাবদ্ধ নর। তাঁর! 
1দল্লিতে পেশছেই ঘোষণা করলেন : আমরা পশ্চিমবঙ্গে আড হক কংগ্রেস চাই। 

আশ.বাব প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। কংগ্রেস সভাপাঁতির সঙ্গেও কথ্য 
বললেন। কংগ্রেস সভাপতি তাঁদের অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু তাতেও TF, 
হল না। আশুবাব্‌ বললেন : আমরা SHG হক চাইই। আর একান্ত তা না হলে 
অতুল্য ঘোষকে কংগ্রেস ওয়ার্ক কাঁমাঁট থেকে সাঁরয়ে দিতে হবে > 

'িজালঙ্গাপ্পা জবাব লেন : তা হয় AT! 

কোনও রফা হল না। আশু ঘোষ সদলবলে মান যোগে কলকাতা ফিরে 
এলেন। আসার আগে তান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। প্রধানমন্ত্রীর 
সেব্লেটারিয়েট থেকে টোঁলফোন করে আশু ঘোষ আ্যাণ্ড পার্টির জন্য প্লেনে কুঁড়াট 
শসটের_ ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। 

কলকাতা ফিরেই আশ; ঘোষ রাজ্যপালকে সব জানালেন। তারপর গভীর 
রাত্রে যডন্তফ্রণ্টের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। 


গাঁদকে চিফ সেক্রেটার এম. এম. বসু তখন দিল্লিতে | পাঁশচমবঞ্ঞে রাষ্ট্রপাতর 


২০ ৩-২-৬গ। 
৯৯ ৩-২-৬৭। 
৯২ আশু ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। 


শাসন প্রবর্তনের ব্যাপারে তখন তান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের কর্তাদের HN 
কথা বলছেন। 

পরদিনই* আশু ঘোষ তাঁর নতুন দল প্রতিষ্ঠা করলেন। নাম হল ইন্ডিয়ান 
ন্যাশনাল ডেমকেটিক ফ্রণ্ট। সংক্ষেপে আই. এন. ভি. এফ। নেতা শংকরদাস 
TAT | সহকারী নেতা আশু ঘোষ। 

বিকালে ষোলজন আই. এন. ডি. এফ-এর এম. এল. এ আশবাবুর নেতৃত্বে 
রাজভবনে গিয়ে বলে এলেন : আমরা আর কংগ্রেস-পি. ডি. এফ কোয়ালশনের 
সমর্থক নই। এইসঙ্গে আরও তিনজন এম. এল. এ-র চিঠি দেওয়া হল রাজ্য- 
পালকে। TOTS একই কথা লেখা। : 

ফ্রনটের নেতারা শঙ্করদাস TASS সঙ্জো আলোচনা করার জন্য তাঁর 
বাড়িতেও গেলেন। অজয়বাবু, জ্যোতিবাবু, সবাই। সব কথাবাত্ণ পাকা হল। 
স্থির হল, কী কী শর্তে ফ্রনট আই. এন. ডি. এফ মাল্দিসভাকে সমর্থন জানাবে। 

তারপরই নতুন দলের নেতা শঙ্করদাস ব্যানাজঁ ঘোষণা করলেন : আমরা 
সরকার গঠন করার ক্ষমতা রাখি। য্স্তফ্রণ্টের সকলে, অর্থাৎ ১৩২ জন এম. এল. 
এ-ও আমাদের সমর্থন করছেন ।৯৪ 
_ তারপরই ধর্মবীর ডঃ ঘোষকে ডাকলেন। ডঃ ঘোষকে কিন্তু তান একবারও 
বললেন না : আপাঁন সংখ্যাগার্ঠতা হারিয়েছেন, তাই পদত্যাগ করুন | রাজ্যপাল 
মুখ্যমন্ত্রীকে শুধু বললেন : আপনি কি বিধানসভায় শান্তপরণক্ষায় সম্মত? 

ডঃ ঘোষ বললেন : হ্যাঁ, দুদিন পরেই তো বিধানসভা বসছে। 


আশ ঘোষ সমগ্র পাঁরাস্থাত জানালেন য্ন্তফ্রণ্টের নেতাদের। বললেন, সব 
ব্যবস্থা পাকা_দিল্লি রাজী, রাজ্যপাল রাজী, এবার আমাদের সরকার হবেই। 
বিধানসভাটা বসলেই দেখা যাবে ওরা মাইনারাট, আমরা অনেক বেশি। আপনারা 
বিধানসভাটা বসাতে রাজা হয়ে যান ATE 

কিন্তু তাতে কাজ হল না। সন্ধ্যায় HO সিদ্ধান্ত নিলেন : (১) কিছুতেই 
বিধানসভা বসতে দেব AT! (২) ঘোষ মান্রিসভাকে বাতিল করে রাষ্ট্রপতির শাসন , 
চাল; করতে হবে। এবং, (৩) তারপর শঙকরদাস ব্যানাজীঁ কোনও সরকার গঠন 
করতে চাইলে ফ্রণ্ট ‘সাময়িক ব্যবস্থা' হিসাবে তাঁকে সমর্থন জানাবে ।৯ 

আই: এন. ডি. এফের পক্ষ থেকে এই 'সিদ্ধান্তগুির fea, ব্যাখ্যা চেয়ে 
ফ্রণ্টকে চিঠি দেওয়া হল। 

তার জবাবে ফ্রণ্টের পক্ষে অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাব্‌ শঙ্করদাস ব্যানাজাীকে 
লিখলেন : আমরা আপনাকে পুনরায় স্মরণ কারয়ে দিতে চাই যে, স্পীকারের 


৯৪ ১৯-২-৬৮। 

৯*. আনন্দবাজার পাঁত্কা ১২-২-৬৮। 

* অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০। 

লোকসেরক সংঘ আশ, ঘোষের সমর্থন করার বিরোধিতা করে SEG ত্যাগ 


১৬ 
করলেন 
৯০ i 


রংয়ের (যার সঙ্গে আমরা একমত) ফলে যে অচল অবস্থার সৃষ্ট হয়েছে 
সেটা এখনও চলছে। সুতরাং, আর একটি সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে 
স্পকারের AACE যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। এবং, এর জন্য যা কিছু 
করণীয় তা বিবেচনা করা Siow) আমরা আশাকাঁর আপাঁন এব্যাপারে কী 
শসদ্ধান্ত নেবেন এবং রাজ্যপালের সঙ্গে আপনার যদ সাক্ষাৎ হয় তাহলে রাজা- 
পালের বন্তব্য আপনি আমাদের জানাবেন > 

তেরই অর্থাৎ বিধানসভা বসার ঠিক আগের দন রাজ্যপাল অজয়বাব; এবং 
জ্যোতিবাবুর সঙ্গে কথা বললেন। শঙ্করদাস ব্যানাজাঁকে লেখা ফ্রুপ্টের চাঁঠর 
কপিও তাঁরা রাজ্যপালের হাতে facia’ 

রাজ্যপাল বললেন : বিধানসভার কী হবে? 

দুই নেতা একই জবাব দিলেন : দু ঘণ্টার জন্য হলেও রাষ্টরপাতর শাসন 
চালু করুন৷ অন্যথা আমরা বিধানসভা বসতে দেব না। আমরা সরকার গড়তে 
চাই না। শঙ্করবাবূকেই আমরা সমর্থন করি। তান সরকার করন” 


রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা সেরেই শঙ্করবাবু অজয়বাবূকে চাঁ দিলেন : 
আপনাদের সকল শর্ত আমরা মেনে নিয়োছ। কিন্তু স্পীকারের siete সমর্থন 
করে যে কথা বলেছেন তা সমর্থন করতে পারছি ATI 


চোঁদ্দই বিধানমণ্ডলী বসল। 

চরম উত্তেজনা ৷ স্পীকার কী করবেন? IIT কী করবে ধর্মবীর কী 
করবেন? দি. TO. এফ-কংগ্রেস বা কী করবেন? í 

বছরের প্রথম আঁধবেশন। তাই রাজ্যপালকে সে অধিবেশন উদ্বোধন করতেই 
হবে। aie sauces সিদ্ধান্ত, তাঁরা অধিবেশন কিছুতেই হতে দেবেন না। 
যুক্ত অধিবেশনের AALS স্পীকার বা চেয়ারম্যান কেউ সভার কর্তা AT | কারএরই 
দকছ করার নেই। 'বাঁধমত তখন রাজ্যগালই সভার প্রধান। 

সভা বসার আগে LES ঘোষণা করলেন, তাঁরা রাজ্যপালকে সভায় 
ঢুকতেই দেবেন না। 

রাজ্যপাল এলেন। য্ত্তফ্রপ্টের এম. এল. এ-রা তাঁকে বাধা দিলেন। সভাকক্ষের 
সামনের গেট অবরোধ করলেন। পাশ কাটিয়ে অন্য দরওয়াজা দিয়ে কংগ্রেসী 
এম. এল. এ-দের সাহায্যে ধর্মবীর সভাকক্ষে ঢকলেন। fare মণ্ট পর্যন্ত 
এগোতেই পারলেন না। ফ্রণ্টের এম. এল. এ-রা ছুটে গেলেন তাঁর Tew! 


১৭ আনন্দবাজার পাত্রকা ১৩-২-৬৮। 

১৮ আশ: ঘোষ বলেন: এই চিঠিতে দই নেতাই লিখোঁছলেন তাঁরা আই. এন... 
এফ-কে বিনাশর্তে সমর্থন করেন। ফ্রণ্টের নেতারা বলেন : কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য। 
আশুবাকুর জবাব : সে চাঠর কাঁপ আমার কাছে আছে। 

৯৯ আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪-২-৬৮। 

২০ আনন্দবাজার পান্রকা ১৪-২-৬৮। 


৮ 


৯৯ 


কংগ্রেসীরাও তাঁদের বাধা দিলেন। প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি হল। বিধানসভার ভেতবে 
সে এক অদ্ভূত দৃশ্য! ছুটাছুটি, ধস্তাধাস্ত, ধাক্কাধাক চলল গোটা সভাকক্ষের 
ভেতরে । তারই মধ্যে রাজ্যপাল একটা আসনের ওপর দাঁড়িয়ে কোনও রকমে 
ছাপা ভাষণের দু-এক লাইন পড়লেন। তারপরই আবার কংগ্রেস এম. এল- 
এদের প্রোটেকসনে পেছনের দরওয়াজা দিয়ে একরকম পালিয়ে গেলেন। 

তারপর সর ন হল একেবারে দক্ষষজ্ঞ। বেশ একচোট হাতাহাতি | একজন 
যডন্তফ্রণ্ট সদস্য ডঃ ঘোষকে লক্ষ্য করে কুশন ছংড়ে মারলেন। আর একজন 
ছ'ড়লেন দোয়াত। আরও একজন ছ-টে এসে মারলেন এক চড়। একেবারে 
হই-হই রই-রই ব্যাপার। 

রাজ্যপাল চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে আবার সভা বসল। স্পীকার এলেন! 
তখন হাউসের তিনিই wot! তান আবার RiR দিলেন: ঘোষ সরকার 
অবৈধ, তাই এই অধিবেশনও অবৈধ | 

সভার শেষে কংগ্রেসীপ. ডি. এফ পক্ষ দাবি করলেন, তাঁরা মেজারাটি। যাঁরা 
খাতায় সই করেছেন তাঁদের সংখ্যা দোখয়ে বললেন, আমরাই জিতে গয়োছি। 
FG ও আই. এন. ভি. এফ বললেন, বাজে কথা। অনেকে ভুলে খাতার সই 
করেছেন। তাঁরা সরকারকে সমর্থন করেন না। 

সেদিন ফ্রণ্টের এম. এল. এ-দের উপর নির্দেশ ছিল : কেউ সই করবেন না! 
আই. এন. ডি. এফের নেতা আশ: ঘোষ জানয়েছিলেন : তাঁর দলের কেউ বিধান- 
সভায়ই যাবেন না। 


পরদিনই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্রিসভা সিদ্ধান্ত নিলেন : পশ্চিমবঙ্গের মান্তি- 
সভা ও বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হবে l° 


এদিকে কিন্তু তখনও রাজোর কংগ্রেস নেতারা ভাবছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
দেখাতে পারলেই কোয়ালিশন মান্ব্রসভা বেচে যাবে! 
নানাভাবে চেষ্টা চলল | 
অতুল্যবাবু এবং শঙ্করদাস WTR বিধানবাব;র ভ্রাতুষ্পন্র সুবিমল রায়ের 
বাড়িতে এক নারে মালত হয়ে রফার একটা চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই 
হল না। | 
ডঃ ঘোষ, হুমায়ূন PRI এবং প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা 
করলেন। | রাজ্যপাল তাঁদের বললেন : আমি কি করব। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন 
রয়েছে আশু ঘোষের পিছনে ২২ 
, এসব পনেরোইর ঘটনা। যোলই for. ডি. এফ নেতারা জাহাঙ্গণর কাঁবর ও 


তাঁর দলের পাঁচজন এম. এল. এ-র সঙ্গে একটা সমঝোতার চেষ্টা করলেন। 
কিন্তু তাও ব্যর্থ হল। 


২৯ আনন্দবাজার পান্রকা ১৬-২-৬৮। 
২২ প্রতাপ DH! সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। 


৯২ 


সতেরোই পি. ডি. এফের কয়েকজন মন্ত্রী গেলেন আশ: ঘোষের কাছে। 
কংগ্রেসেরও কেউ কেউ। বহু আবেদন নিবেদন জানান হল। কিন্তু ws, কিছ, 
হল না। 

আশুবাবু তখনও প্রাতীদনই রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলছেন। 


আঠারোই প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে খবর এল : মুখ্যমন্ত্রী, অতুল্যবাবদ এবং 
প্রতাপবাব দিল্লি আসুন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে DA 

প্রফুল্ল সেনের যাওয়ার কথা ছিল না। সবাই বললেন : আপনিও যান। 
প্রধানমন্ত্রীকে প্রফুল্পবাব: টেলিফোন করলেন এবং জবাব পেলেন : ওদের সঙ্গেই 
আসছেন? একা এলেই ভাল করতেন ।৯ 

Skor সবাই গিয়ে দিল্লি পেশছলেন। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্টরমন্ত্রী সকলের 
সঙ্গেই কথা বললেন। 

কলকাতার নেতারা AATA. বুঝলেন, Sa সদ্ধান্তটা আগেই নিয়ে 
রেখেছেন_ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপাতর শাসনই হবে। 

গুরা নিজেরাও বুঝোঁছলেন, অবস্থা যা তাতে পশ্চিমবঙ্গে পি. Te. এফ- 
কংগ্রেস সরকারকে বাঁচানো যাবে না। আশ; ঘোষ তো ছিলেনই। ততাঁদনে গোবিন্দ 
দে-ও নতুন একটা ফ্রন্ট গড়ে তুলেছেন। foie আর এক বিদ্রোহী গোষ্ঠীর 
নেতা । গোবিন্দবাবুও রাজ্যপালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের নেতারাও তাই সহজেই কেন্দ্রের নেতাদের সঙ্গে একমত হয়ে 
গেলেন।* সব ঠিক হয়ে গেল। বিশে সকালেই ডঃ ঘোষ কলকাতা ফিরে যাবেন 
এবং গিয়েই তিনি পদত্যাগ করবেন। তারপর রাষ্ট্রপাতর শাসন চাল; হবে। 


সেই'দিনই প্রায় মাঝরান্রে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল ৷ প্রধানমন্ত্রীর বাঁড় থেকে 
সদ্ধার্থ রায়কে খবর পাঠানো হল : সবাইকে নিয়ে এখ্যান চলে আসনন। 
সদ্ধার্থবাবু তখন Telewest ছিলেন। 

fread, খবর দিলেন অতুল্যবাবূর বাড়িতে। সেখানে ছিলেন প্রফব্ল- 
বাব, অতুল্যবাব এবং ACHAT, | ডঃ ঘোষ ছিলেন আচার্য কৃপালনীর বাড়তে ৷ 
অতুল্যবাবুর বাঁড়র খুব কাছেই। 

ডঃ ঘোষকে ডাকতে গেলেন SST, | (কিন্তু তিনি তখন অঘোরে ঘুমচ্ছেন। 

প্রধানমন্ত্রীর বাঁড় গেলেন তিনজন-_অতুল্যবাবন, প্রতাপবাব; এবং সিদ্ধার্থ 
বাবু। সেখানে তখন চবনও উপস্থিত। 


২৩ প্রফুল্ল সেন। সাক্ষাৎকার ২৭-৫-৭০। 

২৪ অতুল্য ঘোষ ও ডঃ চন্দ্র। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। অবশ্য এই ব্যাপারে অনেকে 
বলেন বে, প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের নেতারা পদত্যাগ করতে রাজী ছিলেন ATI পরে যখন 
দেখলেন, দিল্লির সব কর্তাই এ ব্যাপারে একমত এবং পদত্যাগ না করলে বরখাস্ত হতে 
হবে, তখন তাঁরাও তাতে রাজী হয়ে গেলেন। 


৯৩ 


প্রধানমন্ত্রী এবং AATA দুজনেই তাঁদের বললেন : এখুনি ডঃ ঘোবকে 
পদত্যাগ করতে হবে। না হলে সরকারকে বরখাস্ত করা হবে। 

শুনে তো তাঁরা থ। প্রধানমন্ত্রী বললেন : রাজ্ট্রপাত কালই কলকাতা ALAA | 
তার আগে সব কাগজপত্র তাঁকে সই করতে হবে | তাই এখনই Ge ঘোষের পদত্যাগ- 
পত্ৰ চাই। 

অতুল্য ঘোষ খুব জোরে বাধা দিলেন। তান বললেন : এইভাবে যাদ আপনারা 
একটা রাজ্য সরকার এবং একজন প্রবীণ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করেন তাহলে 
আমি প্রকাশ্যে তার প্রাতবাদ করতে বাধ্য হব৷ আম এই রাত্রেই সব কাগজের 
আফিসে আঁফিসে গয়ে সব ঘটনা বলে আসব। 

প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্ী তখন মত পালটালেন। বললেন : আচ্ছা ঠিক 
আছে। ডঃ ঘোষ কলকাতা ‘গয়ে পদত্যাগ করবেন। তারপর রাল্ট্রপাঁতর শাসন 
ঘোষণা করা হবে 1২ 


wa, বিশে সকালেও কিছ লোক শেষ রফার চেষ্টা করলেন। তাঁদের তখনও 
ধারণা, সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে পারলেই সরকারকে বাঁচানো যাবে! 

fare আশ? ঘোষ কছনতেই রাজী হলেন না। যাঁরা অনুরোধ জানাতে গেলেন 
তাঁদের সবাইকে" বললেন : আম শেষ দেখতে চাই। 

শেষ মূহুর্তে একটা নতুন চেষ্টা করলেন গোবিন্দ দে-ও। তিনি এবং আশ 
ঘোষ গেলেন রাজ্যপালের কাছে | বললেন : আমরা ডঃ ঘোষকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস 
ও আই. এন. fu. এফের সদস্যরা বিকল্প সরকার করব। আপাঁন সময় দিন। 

রাজ্যপাল জবাব দিলেন : টু লেট । একটু পরেই রাজ্ট্রপাতর শাসন ঘোঁষত 
হবো? 


পি. ডি. এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশন মাল্লসভার শেষ বৈঠক বসল বারটায়। ডঃ 
ঘোষ সব কথা মন্ত্রীদের জানালেন। একে একে সবাই fan বদনে মুখ্যমন্ত্রীর 
ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। 

সর্বশেষ বের হলেন স্বয়ং TAT | তান সোজা চলে গেলেন রাজভবনে ৷ 
পদত্যাগপন্রখানা ধর্মবীরের হাতে 1দলেন। 

CATIA মুখ্যমন্ত্রীকে প্রথমেই বললেন : আই এম সার, ডঃ ঘোষ। 


সুরু হল পাশ্চিমবঞ্জো প্রথম রাষ্ট্রপতির শাসন | 


২ প্রতাপ চন্দু। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। 
২৬ আশ; ঘোষ। সাক্ষাংকার ৬-৬-৭০। 
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দ্‌ টো প্রশ্ন 
এই পর্বের দুটো প্রশ্ন নিয়ে আজও রাজনৈতিক মহলে তক বিতর্ক শন 
একটা ot, NORA, ২রা অক্টোবর কেন পায়ে গিয়েছিলেন? আর একটা 
প্রশ্ন ; ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার পতনের আসল কারণ কিঃ 


প্রথম প্রশ্নে প্রথমে আসা যাক_-অজয়বাব ২রা অক্টোবর Forte গিয়েছিলেন 
কেন? 
এ সম্পর্কে খুব চলাত ধারণা যেটা তা হল, ত্যাড হক কাঁমাট হল না 
বলেই অজয়বাব: শেষ পর্যন্ত 'পাঁছয়ে গিয়োছলেন। wear, নিজেও ভাই 


a আমি এই প্রশ্নটা একবার জিজ্ঞেস করোছিলাম। Tois 


তাঁর দলের লোক অতুলযবাবর লবার্থরক্ষা করতে গিয়ে বাঙ্গলা দেশের এই 
স্বনাশটা করেছেন। তান সময়মত SITS হক কাঁমটি করলেন না। তাই অজয়- 
বাবু শেষ পর্যন্ত পাঁছয়ে গেলেন। 

বস. পি. এম নেতা প্রমোদ দাশগুগ্তর ধারণাটা একটু অন্যরকমের। তাঁর 
বন্তব্য : অজয়বাবু যখন বুঝলেন কংগ্রেসের অতুল্য ঘোষপল্থী এম. এল. এ-রা 
এবং বাংলা কংগ্রেসের কাঁবর গোষ্ঠীর এম. এল. এ-রা কিছুতেই তাঁর সঙ্গে যাবেন 
না তখনই ‘তান পায়ে গেলেন। কারণ, তখন তান বুঝতে পেরোঁছলেন হে 
এখান ছেড়ে আবার NARPAY হতে পারবেন না। কংগ্রেসের প্রফুল্ল সেনপল্থা 
এম. এল. এ এবং নিজের কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে ১৪৯ হত না। 

প্রফলল সেন কিন্তু একেবারে অন্য কথা বলেন। তাঁর যতি: যাঁদ STE হক 
হতে দোর হওয়ার জন্যই MEATS, পিছিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তান রা 
অক্টোবর পর্যন্ত এগিয়ে তারপর ব্যাক করবেন কেন? নন্দজী কলকাতায় SHY 
হকের কথা ঘোষণা করেন ২৪শে সেপ্টেম্বর। পরদিন দিল্লিতে গিয়ে তাঁর আ্যাড 


হক কাঁমাটর aorta ঘোষণা করার কথা ছিল কিন্তু তান তা করতে পারলেন 
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না। কারণ, কামরাম মাদ্রাজ থেকে টেলিফোনে সাদিক আলিকে নাম ঘোষণা বন্ধ 
রাখতে নির্দেশ দিলেন। এই খবর সব কাগজে বের হল ২৬শে। আ্যাড হকের 
জন্যই যাঁদ [তানি ?পছবেন তাহলে তো তাঁর তখনই পিছনো উচিত ছিল । ২রা 
পর্যন্ত GINA, এতসব ব্যবস্থা করে তারপর পছবেন কেন? 

কেন অজয়বাব; িছলেন তা অবশ্য প্রফুল্ল সেন বলতে পারেনানি। wise 
প্রশ্ন : অজয়বাবু হঠাৎ ওভাবে পছলেন কেন? সকাল এগারোটা পর্যন্ত যান 
বিজয় সিং নাহারকে বললেন, “সব ঠিক আছে”, তানি কেন ঘণ্টা $তন-চার পরে 
পাছিয়ে গেলেন? 


স্রেফ আযাড হক ঘোষণার দোর হয়েছিল বলেই অজয়বাবু পিছিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন, একথা আমিও বিশ্বাস করি না। আমি এব্যাপারে প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে 
একমত যে, তাহলে তাঁর ২৬শে সেপ্টেম্বরই পিছনো উচিত ছিল। কিন্তু তা তান 
করেনান। অজয়বাবু নিজে তারপরও সব ব্যবস্থা করেছেন। আঁফসারদের সঙ্গে 
কথা বলেছেন। দলের লোকেদের সব জানিয়েছেন। নিশথ কুণ্ডু, হেমন্ত বস্‌ 
প্রভৃতিদেরও তাঁর পরিকল্পনা বলেছেন। ২রা এগারোটায় বিজয় নাহারকে যে 
শুধ বলেছেন তা নয়, তারপর তান রাইটার্স ্ডিংসে চিফ সেক্রেটারি এবং 
হোম সেক্রেটারির কাছেও খবর নিয়েছেন সব ব্যবস্থা ঠিক আছে TFT | 

বরং, জ্যাড হক পারাস্থতি তখন তাঁর বিচারে ভালই। কারণ, তখন তান 
নিজে প্রধানমল্তীর কাছে জেনে এসেছেন আযাড হক হবেইী। ২৯শে সেপ্টেম্বর 
মাদ্রাজে কামরাজের সামনে বসে নন্দও ঘোষণা করেছেন আযাড হক হবেই। 

OAK, Fee TUNG হক হল না বলেই পিছোলে অজয়বাব্‌ নিশ্চয়ই ইরা 
অক্টোবর পর্যন্ত এগিয়ে তারপর পছতেন না। আগেই তা করতেন। 


তাহলে কি প্রমোদবাব যা বলেছেন সেইটাই সত্য? অর্থাৎ কাবিরপল্থণ 
এম. এল. এ-রা এবং অতুল্যপল্থী এম. এল. এ-রা তাঁকে সমর্থন করবেন না এই 
ভয়েই অজয়বাবু পিছিয়ে গেলেন? 

aig দিয়ে বিচার করলে এই অন[মানটাকেও গ্রহণ করা যায় না। 

প্রথম কথা, অতুল্যবাব যে আড হক বিরোধী এটা তো ২৪শে সেপ্টেম্বরই 
জানা গিয়োছল। সুতরাং, অতুল্যবাবূর ভাইরা তাঁকে মখ্যমন্ত্রীরুপে স্বীকার 
করতে রাজী না হতে পারেন, এ ভয়টা হঠাৎ ২রা অক্টোবর দুপুরে অজয়বাবুর 
শনে জাগবে কেনঃ জাগলে কি আগেই জাগা উচিত ছিল নাঃ 

দ্বিতীয়ত, অতুল্যবাবূর সমর্থক এম. এল. এ-রা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করবেন, এমন কোনও ইংগিতও ২রা অক্টোবর পর্যন্ত কেউ দেননি। অজয়বাবূকে 
নিঃশর্ত সমর্থন জানাবার জন্য ২রা অক্টোবর কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেস পারিষদীয় 
দলের যে বৈঠক ডাকা হয়েছিল তাতে অতুল্যবাকূর ভাইরাও উপস্থিত ছিলেন। 
তাঁরা কেউ সেখানে একবারও বলেছেন বলে শোনা যায়নি যে, আমরা অজয়বাবুকে 
মূখ্যমন্ত্ৰী করতে অরাজী। 
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এবার আসা যাক কাঁবর গোষ্ঠীর ACT! হুমায়ন কবিরের সমর্থক এম. এল. 
এ-রা তাঁর সঙ্গে নাও যেতে পারেন, এমন ভয় অজয়বাবু একবারও পেয়েছেন 
বলে মনে হয় না। অন্তত কোথাও তার কোনও Zero পাওয়া যায় না। বরং 
যেসব ঘটনা জানা গিয়েছে, তাতে মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, অজরবাব॥ বরাবর 
তাঁদের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন। 

‘তান তাঁদের সমর্থন সম্পর্কে এত বেশি Tahoe ছিলেন যে; কাউকে কিছ 
জানাবার প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করেনান। এমন কি হুমায়ুন কবির, জাহাঙ্গীর 
কাঁবরকেও ATI ২৮শে সেপ্টেম্বর অজয়বাব দিল্লি থেকে কলকাতা কেরার সময় 
হুমায়ূন কাবরও তাঁর সঙ্গে একই প্লেনে এবং বাড়তে আসেন। অজয়বাবৎ 
fairs বাঁড় থেকেও কবিরকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এসেছিলেন। কলকাতারও দমদম 
থেকে নিজের গাঁড় করে সেন্ট্রাল গভণ' ন্ট হস্টেলে পেশছে দেন। আগের দিন 
ara তাঁরা দিল্লতে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করেন। {কন্তু এর মধ্যে অজয়বাব॥ 
কবরকে একবারও তাঁর এত বড় সিদ্ধান্তের কথা বলেনানি। নিশ্চয়ই তিনি ধরে 
নিযোছলেন, হুমায়ুন কাঁবর ও তাঁর সমর্থকরা এ ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন করবেনই। 

জাহাঙ্গীর" কার সম্পর্কে অজয়বাবুর একই মনোভাব 'ছিল। তিনি সংশীল 
ধাড়াকে বলে রেখোঁছলেন, যেন জাহা্পার কবিরকে ২রা অক্টোবর রাত আটটার 
সময় রাজভবনে উপাস্থত' থাকতে বলে রাখা হয়। অজয়বাবু তাঁর সম্পর্কে এতই 
শনাশ্চত ছিলেন যে, ধরে নিয়ৌছলেন ২রা রাজ হাজির হয়ে জাহাঙ্গীর 
কাঁবর সানন্দে নতুন মান্ত্রসভার স্দস্যরূপে শপথ নেবেন। 

HUA, অতুলযবাবুর ভাইদের সমর্থন পাবেন না ভেবে বা কাঁবরপনথাদের 
ভয়ে অজয়বাবু শেষ TE পিছিয়ে গিয়েছিলেন এটা ধরে নেওয়া কঠিন। 

তাহলে অজয়বাব titer গিয়েছিলেন কেন 

সত্য কথা বলতে দি, আমি এ প্রশ্নের কোনও AGA এখনও বের করতে 
পাারান। 

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, ২রা অক্টোবর বেলা বারোটা পর্যন্ত SAT, 
পদত্যাগের সঙ্কল্পে অটল ছিলেন। পদত্যাগ করবেন না, এ 'িদ্ধান্তটা তান 
নিয়োছলেন তারপর বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে যে কোনও সময়। এই সময় 
অজয়বাবূর সঙ্গে ছিলেন সতীশ সামন্ত এবং বিশ্বনাথ ATY একমাত্র তাঁরাই 
সাঁত্য কাহিনী বলতে পারেন। 

PE পি. আই এবং ফরওয়ার্ড রক নেতাদের আগমনের আগেই যে ACTS, 
পদত্যাগ না করার 'সিচ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছিলেন তারও প্রমাণ আছে। তাঁরা 


REAT তখন পশ্চিমবঙ্গের ডি. আই. জি. আই. 'ি। হাঙ্গামার আশঙ্কায় যাঁদের 
গ্রেফতার" করার কথা ছল, REAR, তাঁদের নামের লাস্ট অজয়বাবকে য়ে 
সই করাতে গিয়োছলেন। মুখ্মন্তী বলেছিলেন : না, আজ থাক। তখনও 
হেমন্ত বসুর নেতৃত্বে সি. পি. আই ও ফরওয়ার্ড রক নেতারা 
পেপছনান। 

আর একটা কথা শোনা গিয়োছিল তখন। অজয়বাবুর বৌঁদর কথা । শোনা 
দগয়েছিল, বৌদিও তাঁকে বারণ করেছিলেন পদত্যাগ করতে। কল্তু বিশ্বনাথবাব 


পালা বদল-৭ sa 


এবং সুকুমার রায় দুজনেই বলেন, ২রা সকালের আগে পর্যন্ত বৌদি এব্যা' 
কিছু জানতেনই না। বৌদি আগে কিছুই জানতেন না এটা বিশ্বাস করা 
কঠিন। বিশ্বনাথবাবন আরও বলেন : বোর ব্যাপারটা এনা 

আসল কাঁহনীটা কী তা অবশ্য বিশ্বনাথবাব্‌ 


ধদ্বতীয় প্রশ্ন : ডঃ ঘোষের মান্তিসভার পতনের আসল কারণ কাঁ? 

এ ব্যাপারেও খুব চলতি একটা ধারণা আছে। সে ধারণাটা হল. মন্তী হওয়া 
fa কংগ্রেসে আত্মকলহ দেখা দেওয়ায় এবং তারই পরিণাঁত হিসাবে আশ 
ঘোষরা দলত্যাগ করায় ঘোষ মাল্তরসভার পতন ঘটেছে। 

বামপল্থী নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বলেন, তাঁদের আন্দোলনের 
ফলেই ঘোষ মান্তিসভার পতন ঘটেছিল। Tews মান্ত্িসভা বরখাস্ত হওয়ার 
fete পর থেকেই FS আইন অমান্য আন্দোলন ক্রু করেন। 
তাঁরা এক বা একাধিক নেতার নেতৃত্বে কিছ; কিছু লোক পাঠাতেন গ্রেফতারী: 
বরণ করতে | 

আম এর একটাকেও ঘোষ মন্ত্রিসভার পতনের আসল কারণ বলে মনে 
aia ari fates সূত্রের বাভিন্ন সংবাদ পর্যালোচনা করে আমার বদ্ধমূল ধারণা, 
এর আসল কারণ স্পীকারের ala সেই রুলং থেকে বোঁরয়ে আসার কোনও 
পথ না পেয়েই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সাহায্যে ঘোষ মান্তর- 
সভার পতন ঘটিয়োছলেন। 

pale ধারণার ব্যাপারটায় আগে আসা যাক। 

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, মন্ত্রী হওয়া নিয়ে তখন কংগ্রেস এবং পি. ডি. 
এফ দু দলেই বেশ একটা রেষারোষ সৃষ্টি হয়েছিল। এ জিনিসটা শুধু যে. 
আশ ঘোষের গোষ্টীতে দেখা দিয়েছিল তাই নয়, দেখা দিয়েছিল অন্যান্য আরও 
অনেকের মধ্যেই। সবাই মনে করাছলেন, মন্ত্রী হওয়ার একটা বিরাট সুযোগ 
চলে যাচ্ছে। এই সুযোগ হারালে আর হয়ত জীবনে মন্ত্রী হতে পারবেন ATI 
তাই 'বাঁভন্নভাবে নানাজন চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করোছিলেন। 

কিন্তু মন্ত্রী হতে পারলেন না বলে তাঁরা সবাই Te ডঃ ঘোষের সরকারের 
পতন ঘটাতে উদ্যোগী হয়োছলেন £ নিশ্চয়ই না। তাহলে আশু ঘোষের সঙ্গে 
অন্তত চার-পাঁচ ডজন কংগ্রেসী ও পি. ডি. এফ এম. এল. এ সামিল হতেন। 
কিন্তু তা হননি। কারণ, তাঁরা জানতেন ডঃ ঘোষের সরকারের পতন ঘটলে হয় 
আবার EFÈ রাজত্ব কায়েম হবে; না হয় পরিণতি রাষ্ট্রপাতির শাসন ও 
অন্তর্বতা নির্বাচন । এই দুটো বস্তুকেই কংগ্রেস ও পি. ডি. এফ এম. এল. এ-রা 
ভীবণ ভয় করতেন। LEFFE এবং 'নর্বাচনকেও। তাই মন্ত্রী না হতে 
বক হয়েও তাঁরা এই দুই ভয়েই মান্্রসভার পতন ঘটাতে 


গিয়োছলেন কারা? আশু ঘোষ ও তাঁর দলবল। | 
যে আশু ঘোষ এত ব্যক্তিগত ঝাঁক নিয়ে IRTA এম. এল. এ ভাঙ্গালেন, ; 
eo মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার জন্য মাসের পর মাস চেষ্টা করলেন, সেই আশ: 


৯৮ 


হয়নি। তাই ওঁদের সরকার 


হয়ান। 


ও যুন্তফ্রণ্টে ALAIN সমঝোতা 


i 
| 


৯৯ 


যাঁরা যুক্তফ্রণ্টের সকল শর্ত মেনে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে এগোতে 
পারেন, তাঁরা যাঁদ সত্যই গদীর লোভে তা করে থাকবেন. তাহলে ক স্পীকারের 
রডলং-এর ফ্যাঁকড়াটা না তোলাই স্বাভাবক ছল নাঃ কিন্তু শঙ্করদাস aay 
তা তুললেন এবং আরও লক্ষণীয়, রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলার পরই অজয়বাবনকে 
fis দিলেন যে, স্পীকারের রুিং-এর ব্যাপারটা আমরা মানতে পারছি না। 
যাঁদ কোনও কংগ্রেসী মান্বিত্বের লোভে VSM GT সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন, 
তাহলে তাঁরা fe শুধু স্পীকারের রুীলং-এর মত একটা বিষয় তুলে মন্ত্রী হওয়ার 
সব সুযোগ নষ্ট করবেন? 

আসলে এই গোটা ব্যাপারটাই ছল যডন্তক্রণ্টের উদ্দেশ্যে একটা বড় টোপ-- 
Feral ভাল, না গগিললেও কাজে লাগবে। Two যাঁদ এই টোপ গিলে বধান- 
সভা বসাতে রাজী হয়ে যেতেন, তাহলে স্পীকারের Ae থেকে বোরয়ে আসার 
সুন্দর পথ পাওয়া যেত। যখন তাঁরা তা গললেন না তখন খুব সহজেই দেখানো 
গেল ডঃ ঘোষের সরকার সংখ্যাগারজ্ঠতা হারিয়েছেন। তাই সে সরকারের অপমৃত্যু 
ঘটল ৷ স্পীকারের র্যীলং-এর জন্য রাজ্যপাল ডঃ ঘোষ মান্ত্রসভাকে বরখাস্ত করতে 
বাধ্য হচ্ছেন এটা আর ধরাই পড়ল না। 


Alek পাল্টাবার জন্য যে বিজয় ব্যানাজাঁকে নানাভাবে অনুরোধ উপরোধ 
জানান হয়েছিল এটা সবাই জানেন। স্বয়ং আশ; ঘোষও স্বীকার করেছেন সে 
চেষ্টা তিনি করেছিলেন। বিজয় ব্যানাজৰ্ঁ যখন সে প্রস্তাবে রাজী হলেন না 
তখন চেষ্টা করা হল যাতে তিনি পরবতাঁ বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিন 
অনুপস্থিত থাকেন এবং যাতে ডেপুটি স্পীকার হারিদাস মিত্রকে দিয়ে কার্যোদ্ধার 
করা যায়। আশনবাবুও এ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এতেও ফল হল AT! কারণ, 
বিজয়বাবু হাউসে অনুপাঁষ্থত থাকতেও রাজী হলেন না। তখন সুরু হল নতুন 
AV ASUS টোপ গলোবার এক মাষ্টার প্ল্যান। 

একটা জিনিস এখানে বলে রাখা ভাল-_বহু চেষ্টা করেও দিল্লি এবং 
কলকাতার কংগ্রেসী ও সরকারী আইনবিশারদরা স্পীকারের রাীলং-এর Peace 
কোনও আইনগত AA বের করতে পারেনাঁন। পারেননি কারণ, কোনও ব্যবস্থা 
বের করা সম্ভব ছিল না। আমাদের সংঁবধান স্পীকারকে অদ্ভূত ক্ষমতা দিয়েছে। 
বিধানসভা বা লোকসভায় স্পীকারই সর্বেসর্বা। তাঁর কোনও রুলংএর বিরুদ্ধে 
আদালতে যাওয়া যায় না। স্পীকার হিসাবে তাঁর ক্রিয়াকলাপ সম্পকে দেশের 
কোনও কতৃপক্ষ তাঁকে কিচ্ছু বলতে পারেন না। একমাত্র বিধানসভা সদস্যরা 
ছাড়া কেউ তাঁকে পদচ্যুতও করতে পারেন না। তান কোনও অন্যায় করেছেন 
মনে করলে বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে তাঁকে পদ- 
চ্যুত করা যায় বটে। কিন্তু সেজন্যও তাঁর সম্মাত প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার 
নিয়ম অনুসারে সেই অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে কবে আলোচনা হবে তাও "স্থির করে 
দেবেন স্বয়ং স্পীকার | সুতরাং, স্পীকারকে পদচ্যুত. করতে হলেও তাঁরই সাহায্য 
ও সহযোগতা প্রয়োজন! 

বিজয় ব্যানাজীর aire ঘোষ মান্ত্িসভাকে অচল করে 'দিয়েছিল। সংবিধান 


৯০০ 


s বাজেটের মুখে 
সই ার বার বার বিধানসভার আঁধবেশন আনির্দিল্ট কালের জন্য STATE রেখে 
যে কোনও মান্তসভার পতন ঘটাতে পারেন। কারণ, বাজেট গবধানসভায় পাশ 
করাতেই হবে এবং বিধানসভা বসতে না পারলে পাশ করানো সম্ভব 


Safer ও কলকাতার পাণ্ডতরা যখন এই জিনিসটা বুঝলেন তখনই 
এবং eet ভিন্ন পথ নিলেন। স্পীকারকে ম্যানেজ করার নানা চেস্টা হল 


হন। 
তাই ধর্মবীর তাঁর রিপোর্ট ১৫ই কেব্রুয়ার দিল্লিতে জানাতে বাধ্য ROY 
গছলেন : পীকারের রুলিং বিধানসভা তথা সমগ্র সাংবিধানিক কার্য রমকেই 


একটি অচল অবস্থা ATS করে দিতে পারেন, তা অন্যান না করেই এবং তা 


থেকে rarer চলতেই দেবেন না এবং তার বরে বে Sat কিছ 
পাকের AACA না তা বুঝলে আম আরও কয়েকটা দিন দোঁর করে স্বাভাবিক 
ভাবেই সব ব্যবস্থা নিতাম) 


৯ গ্রঙ্গাধর প্রামাণিক সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০। 


ঘাঁটয়োছলেন। THT থেকে এম. এল. এ ভাঙ্গানের কাজেও আশু ঘোষই প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিলেন | আশু ঘোষ জ্ঞানত ধর্মবীরের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছিলেন 
{কনা জানি না। তবে, তান নিজে বলেন যে, সব কাজ তান নিজ উদ্যোগে এবং 
অর্থে করেছিলেন। তাঁর নিজের হিসাবে, এই সব কিছুর জন্য তাঁর দশ লক্ষ টাকা 
খরচা হয়েছিল! 

তবে, আশন ঘোষ নিজেই এমন একটা ঘটনা বলেন, যা থেকে অনেক কিছ 
সন্দেহ হওয়া স্বাভাঁবক। আশহবাব্‌ বলেন : ১৪ই জানুয়ারী রাত সাড়ে আটটায় 
ধর্মবীর আমাকে ডেকে বললেন, ক'জন মন্ত্রী হচ্ছে, কটা চেয়ার সাজাতে বলব। 
আমি বললাম, আমি fea, জান না। উনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি, তুমি 
জান না! তুমি িংমেকার, তুমি কিছু জান না, কি ব্যাপার ?...ধর্মবীর ae 
Bite a ee জেলা নিলে জন মন্ত্রী হচ্ছেন।...রাত 
পৌনে দশটায় রাজভবন থেকে বোরিয়ে এলাম ৷২ 

তার পরাঁদনই দেখা গেল 'দাল্লির Teme টাইমসে বিরাট খবর : আশু 
ঘোষের নেতৃত্বে অন্তত ৩০ জন এম. এল. এ কংগ্লেসাঁপ. ডি. এফ কোয়ালিশন 
থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। আশু ঘোষ বলেন, তান নিজেই এখবর 
হিন্দুস্থান টাইমসের সংবাদদাতাকে দিয়োছলেন। 


প্রথম প্রশ্ন, ক'জন মন্ত্রী হচ্ছেন বা কে কে মন্ত্রী হচ্ছেন, এ খবর তো রাজ্যপাল 
মুখ্যমল্মীর কাছ থেকেই পেয়ে গিয়েছিলেন। কণ্টা চেয়ার সাজাতে হবে সেইটে 
জানার জন্যই কি ধর্মবীরের আশু ঘোষকে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল? 

দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে আশ ঘোষ যুক্তফ্রণ্টের পতনে, পি. ডি. এফ-কংগ্রেস 
কোয়ালিশন গঠনে এত উৎসাহণ ও উদ্যোগী ছিলেন তিন যেই শডনলেন, তাঁকে 
না জানিয়ে ছ'জন কংগ্রেসী মন্ত্রী হচ্ছেন, অমনি খবরের কাগজের লোক ডেকে বলে 
দিলেন, আমি ও আমার সমর্থকরা এ মান্রিসভার পেছন থেকে সমর্থন তুলে নেব? 
এবং, তাও কলকাতার কোনও কাগজ নয়, শুধু দিল্লির একটা বিশেষ কাগজকে ? 

ব্যাপারটা কি এতই সহজ ও সরল? ধর্মবাঁরের সঙ্গে আশ; ঘোষের ঘনিষ্ঠতা 
এবং যোগাযোগ সর্বজনবিদিত ছিল। ডঃ ঘোষের শপথ গ্রহণ অন্দষ্ঠানে আশুবাবু 
প্রকাশ্যে ধর্মবীরকে বলোছিলেন : স্যার. মাই টাসক্‌ ইজ ওভার? 

সেই আশ; ঘোষ ধর্মবীরের এত সাধের মাল্রিসভার পতন ঘটাতে উদ্যত হলেন, 
কিন্তু ধর্মবীর তাঁকে নিবৃত্ত করার কোনও চেষ্টা না করে বরং উস্কে দিলেন 
দা পর নয় ক? 

আসলে ধর্মবীর আশ; ঘোষের মাধ্যমে যযন্তফ্রণ্টের জন্য টোপ ফেলোঁছলেন। 
ব্যাপারটা আশ; ঘোষ নিজে জানতেন ক জানতেন না, তা অন্য ব্যাপার। ; 

ধর্মবীরের টোপটা ছিল এইরকম : এমন একটা পাঁরস্থিতির সৃষ্টি কর যাতে 
যুন্তফণ্টের নেতারা প্রলুব্ধ হন। যেন তাঁরা মনে করেন, বিধানসভা বসলেই ডঃ 
ঘোষের মাল্প্সভার পতন ঘটবে এবং তাঁদের সমর্থনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 


২ আশ ঘোষ । সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। 


৯০২ $ 


একটা সরকার হবে। তাহলে তাঁরা বিধানসভা বসাতে রাজী হয়ে যেতে পারেন 
এবং ফলে স্পীকারও তাঁর lak পালটাতে রাজী হতে পারেন। 

এই জন্যই দেখা যায় বিধানসভা বসার দিন অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারি যত এগিয়ে 
এল আশ; ঘোষের তৎপরতা ততই বাড়ল। অশোক ঘোষ বলেন : আশন ঘোষরা 
চূড়ান্ত মুহূর্তে দু-একবার বলোঁছলেন, {বধানসভাটা হোক না, ভোটে তো ওরা 
হেরে যাবেই শোনা যায় ফ্রণ্টের দ? একজন নেতা সে টোপ প্রায় গিলেও ফেলে- 
facia | কিন্তু কয়েকজন ত ত কিছুতেই রাজী হলেন না। ববাদ্ধমান সোমনাথ 
লাহিড়ি প্রথম থেকেই ধরে নিয়োছলেন, ধর্মবীর, আশ: ঘোষের মাধ্যমে টোপ 
ফেলেছেন। তাই “তান বারংবার ফ্রণ্ট নেতাদের সতর্ক করে 'দয়োছিলেন। বিধানসভা 
বসাবার প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মতি দেনান। 


ধর্মবীীর চূড়ান্ত চেষ্টা করলেন ১৩ই। তাঁর আশা ছল, শঙ্করদাস ব্যানাজার 
Sih পাওয়ার পর হয়ত শেষ TALS TERE বিধানসভা বসাতে রাজী হয়ে 
যাবে। ঘোষ মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার এবং সরকার প্রতিষ্ঠার এমন সুযোগ 
তাঁরা ছাড়বেন না। কিন্তু তান এটা জানতেন না যে, ফ্রণ্টের অধিকাংশ নেতাও 
তখন বুঝে গিয়েছেন যে, স্পীকারের IR থেকে ঘোষ মাল্ঘসভাকে বাঁচাবার 
কোনও পথ নেই৷ বাজেট পাশ না করাতে পারলে সরকার থাকে না এবং বিধানসভা 
না বসলে বাজেট পাশ করা চলে AT! সুতরাং ESG কিছুতেই রাজ্যপালের 
টোপ শিললেন না। তাঁরা জানতেন, ঘোষ-মন্রিসভা বিদায় নিতে বাধ্য। যে করেই 
হোক। তারপর যোঁদনই হোক কেন্দ্রীয় সরকারকে পশ্চিমবঙ্গে ORT OT 
করতেই হবে। 


ধকন্তু ধর্মবীরের পক্ষে এর পরের ব্যবস্থার জন্যও আশ: ঘোষকে প্রয়োজন 
ছল। ১৪ই ফেব্রুয়ার ঘোষ-মাল্মসভাকে বরখাস্ত করা ছাড়া রাজ্যপালের কোনও 
উপায়ই ছল না৷ যাঁদ আশ; ঘোষেরা এইভাবে না সরকারকে সংখ্যালাঘষ্ঠ দলে 
পারণত করতেন তাহলে রাজ্যপালকে এবং 'দাললকে প্রকাশ্যে বলতে হত, স্পীকারের 
alana ফলে আমরা মন্্রিসভাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হলাম। কিন্তু এভাবে 
প্রকাশ্যে মুখে চুনকাল মাখাতে হল AT! সংখ্যাগারষ্ঠতা হারাবার জন্য ডঃ 
ঘোষকেই পদত্যাগ করতে হল! 
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১৯৬৯ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অন্তর্বতাঁ নির্বাচন হয়ে 
গেল। 

বিরাট ব্যাপার। হাজার হাজার SAY খাটলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা হল। 
আসল ভোট, নকল ভোট, সব কিছু সংগ্রহের জন্য সবাই প্রাণপণ লড়ে গেলেন। 
এই প্রথম অন্তর্বতাঁ নির্বাচন এবং এই প্রথম সোজাসীঁজ প্রশ্ন ভোটদাতাদের 
সামনে_ য্তফ্রণ্ট, না কংগ্রেস। 

১৯৬৭ সনের নির্বাচনের সময় রাজ্যের বহু বামপন্থী নেতা কংগ্রেসের 
পরাজয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে সাঁন্দহান ছিলেন। ভেবোঁছলেন, শেষ পর্যন্ত 
কংগ্রেসই জিতে যাবে। ১৯৬৯ সনে কিন্তু তাঁদের প্রায় সবাই ধরে নিয়োছলেন, 
যুক্তফ্লণ্টই জিতবে- কংগ্রেস হারবে। আসন রফার ব্যাপারটাও তাঁরা অল্পেই শেষ 
করে ফেলতে পারলেন | তাঁদের মধ্যে তখন খুব ভাই-ভাই ভাব। কংগ্রেসকে খতম 
করতে সবাই দডঢ়প্রাতজ্ঞ_এমনাকি অজয়বাবুও | 

১৯৬৭ সনে কংগ্রেস নেতারাও আশা করোছলেন যে, দুই MI ভোট 
ভাগাভাগর ফাঁকে তাঁরা জিতে যাবেন। কিন্তু ১৯৬৯ সনে আর তেমন ভরসা 
করতে পারছিলেন না। এই প্রথম রাজ্যের সব প্রায় অ-কংগ্রেসী দল তাঁদের 
বিরূদ্ধে জোটবদ্ধ। এই প্রথম নির্বাচনের সময় সরকারী মেসিনারির উপর তাঁদের 
ধনয়ন্ত্ণ নেই। কংগ্রেস অপরাজেয় এই ধারণাটাও ১৯৬৭ সনের নির্বাচনের পর 
সকলেরই ভেঙ্গে গিয়েছিল | 


নয়ই ভোটাভুাট যখন হয়ে গেল, রণক্লান্ত পার্টি নেতারা যখন যে যাঁর আফসে 
ধগয়ে বলেন, আমরা িপোটাররা তখন আঁফসে আঁফসে হানা দিলাম। একই 
প্রশ্ন স্ব্র_ভোটপর্ব তো হয়ে গেল, অতঃ ম্‌? এরপর কী? 

কেউ বললেন, কেউ বললেন না। কংগ্রেসের নেতারা প্রায় সবাই চুপচাপ থেকে 
গেলেন | OSA প্রায় সবাই বললেন. THOT, সরকার গঠন করবই। 

কিন্তু যখনই তাঁদের জিজ্ঞেস করা হল, KOTA) কে হবেন, তখনই জবাব 
দতে FOI অনেকেই জবাব দিতে রাজী হলেন না। অনেকে আবার এাঁড়য়ে 
গেলেন। এড়িয়ে গেলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত. এড়িয়ে গেলেন শি. পি. আই 
এবং বাংলা কংগ্রেসও। তাঁদের সকলেরই GALI এক জবাব: ফ্ৰণ্ট যাঁকে 
নেতা নির্বাচিত করবে তিনিই মখ্যমন্তরী হবেন। 

সোজাসুজি জবাব দিলেন মান একজন । তান ফরওয়ার্ড রকের অশোক ঘোষ! 
অশোকবাব বললেন: কেন, এবারও নেতা হবেন অজয়বাবন, এতে সন্দেহের কাঁ 


আছে! 
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আমরা সবাই কিন্তু জানতাম, অশোকবাবু ব্যাপারটা যত সহজভাবে বললেন 

আসলে তা মোটেই তত সহজ নর । আমরা জানতাম, Pr পি. এম ওত পেতে বসে 
আছে, সহজে তাঁরা ম্‌খ্যমীন্তত্ব ছেড়ে দেবেন না। 

ব্যাপারটা AIPA, নিজেও জানতেন এবং আমার মনে হয়, জানতেন বলেই 

ওই ভাবে প্রথম দিনই তান অজয়বাবুর নাম করেছিলেন। আসন ভাগাভাগির 


সময় থেকেই HOGA সকল নেতা বুঝোছলেন, এবার মান্তসভা গঠন নিয়ে বেশ 
জলঘোলা হবে। রোধ দেখা দেবে মুখ্যমান্তুত্ব নিয়ে, ঝগড়া হবে দণ্তর 
নিয়ে | 


RAG তাই ৷ ১২ই ফেব্রুয়ার সব কলাফল বেরিয়ে গেল ফ্রণ্ট শুধু জিতলেন 
না, বিরাট বিশাল ভাবে জিতলেন। ২৮০-র ভেতর কংগ্রেস মাত্র ৫৫টা আসন 
oa তৃতীয়' প্রোগ্রোসভ মুসলীম লীগ-মান্র ৩। আর সবাই ভেসে গেলেন। 

নকন্তু এই fae নির্বাচনী সাফল্যও ফ্রণ্টের ক্ষমতা ভাগাভাগি মারামারি এতটুকু 
কমাতে পারল না। 

১২-ই রাত্র থেকেই বিভিন্ন ক্যাম্পে শলা-পরামর্শ সুর হল এবং পরদিন 
দামামা পুরোদমে বেজে উঠল। সেইদিন সি. পি. এমের পলিটব্যুরোর মিটিং 
ছিল। মাটিংয়ের পর প্রমোদ দাশগুপ্ত ঘোষণা করলেন: বাংলার মানুষের যা 
রায় তাতে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দল eas এবং IASI এক- 
তৃতীয়াংশ Wit করতে পারে। তবে, এমন নয় যে এই ব্যাপারে যা বলব তাই 
DUS | আলোচনা হতে পারে_ যেমন দেওয়া-নেওয়া হয়োছল আসনের ব্যাপারে 
তা হতে পারে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, আগে থেকেই আমরা কাউকে নেতা 
মেনে নিয়োছি।১ 

প্রমোদবাবুর এই বন্তব্য জানাজানি হওয়ার পর সেইদিন AGS বাংলা কংগ্রেস, 
সি. পি. Bs এবং ফরওয়ার্ড বকের নেতারা অজয়বাবুর ফ্লাটে বৈঠকে বসলেন | 
এর র রাতেও তাঁরা একত্র হয়োছলেন। “কিন্তু তখনও পর্যন্ত সি. পি. এমের 
স্্রাটাজটা জানতেন না। তাই চুড়ান্ত কোনও “সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। soz 
রানে সেটা জানার পরই সবাই 'মলে স্থির করলেন: ডেটে বসে থাকা হবে! 

SATE এবং স্বরাষ্ট্র দফতর কোনটাই ছাড়া হবে না। 

পরাঁদন দুপুরে সি. পি. এম নেতাদের অজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার 
কথা ছিল। সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক দু. দলের নেতারাই অজয়বাবূকে 
সাবধান করে দিলেন, কিছুতেই ওদের মুখ্যমান্তিত্ব বা স্বরাষ্ট্র মাল্তিত্বের দাবি মেনে 


নেবেন AT | অজয়বাব; এবং বাংলা কংগ্রেসের উপাস্থত সব নেতাও তাতে TABATI 
সায় দলেন।২ 


J 
১৪ই কেব্রুয়ার পি. শপ. এমের নেতারা যথাসময়ে অজয়বাব্‌ এবং বাংলা 
কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে বেলভোডয়ারে গেলেন। TH. পি. এমের 


৯ আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪-২-৬৯। 
২ অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ২২-৭-৭০। 
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প্রচ্তাবেই এই বৈঠক ৷ পাঁলটবঢুরোতেই তাঁরা স্থির করেছিলেন, প্রথমে সোজাসযাঁজ 
বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা সমর“ করবেন, আগেই অজয়বাবর সঙ্গে একটা 
রফা করে নেবেন। সেই মত অজয়বাবূর সঙ্গে কথা বলতে জ্যোতিবাব; এবং 
নিরঞ্জন সেন তো গেলেনই, প্রমোদবাবও গেলেন। বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে অজয়বাবৎ 
ছাড়া সূশশল ধাড়া এবং সুকুমার রায় যোগ দিলেন আলোচনায়। কথা হল বেশ 
কিছুক্ষণ কিন্তু কাজের কাজ মোটেই হল না। দ:পক্ষই ঘরেয়ে ফিরিয়ে বোঝার 
চেষ্টা করলেন, কে কতটা ছাড়তে রাজী হতে পারেন। এবং দূপক্ষই বুঝলেন, 
কেউই BG করে বড় কিছ ছাড়তে রাজী হবেন AT! সি. পি. এম নেতাদের বদ্ধমনল 
ধারণা হল, TH. পি. আই আগে থেকেই জলঘোলা করে রেখেছে। 

বিকালে অজয়বাবূর ফ্লাটে আর একটা বড় বৈঠক বসল। এই বৈঠকে অবশ্য 
ছাড়াছাঁড়র কথা সরাসার কেউই তুললেন না। {স. পি. এম, বাংলা কংগ্রেস, 
গস, পি. আই এবং ফরওয়ার্ড রকের নেতারা শুধু আলোচনা করলেন_ কবে ফন্টের 
বৈঠক ডাকা যায় এবং তারই মাধ্যমে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলেন মন্ত্রিসভা 
গঠনের ব্যাপারে রফা হতে কতটা দোঁর হতে পারে | সবাই ভাবলেন, ফ্রণ্টের বৈঠকটা 
তাড়াতাড়ি বসানো গেলে রফা হয়তো একটা হয়ে ষাবে। 

সেই মত পরাদন ফ্রণ্টের বৈঠক ডেকে দেওয়া হল_যাঁদও নেতারা কেউই 
তখনও জানেন না কীভাবে রকা হতে পারে, কে কতটা ছাড়তে পারেন। 

So পি. এম গোড়া থেকেই পাঁলটব্ুরোতে এই সদ্ধান্তটা নিয়ে রেখোঁছলেন 
যে, তাঁরা এই ঝগড়াটা গোপনে গোপনে চালাবেন না, প্রকাশ্যে নিয়ে যাবেন। তাঁদের 
ভাষায়: জনগণকে কনাঁফডেনসে নেওয়ার কৌশল নেওয়া হল। এবং সেই কৌশল 
অনুসারে ফ্রুণ্টের বৈঠক বসার আগের দিনই সি. পি. এমের পাবটব্যুরো একটা 
কড়া বিবৃতি দিলেন। 

সাধারণত অসুবিধায় পড়লে রাজনোতিক নেতারা, বিশেষভাবে বামপন্থী 
নেতারা, যা করেন TH, পি. এম পাঁলটবযরো এক্ষেত্রে প্রথমেই সেই মহৎ কাজটা 
সম্পন্ন করে নিলেন। . বিবৃতির গোড়ায়ই তাঁরা “বুর্জোয়া” খবরের কাগজের 
বিরুদ্ধে একহাত TAT! বললেন, ওরা অজয়বাবুকে Tat করার জন্য 
প্রচার চালাচ্ছে। 

এই আঁভযোগের আসল উদ্দেশ্যটা কী ছিল? আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল 
দস. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভতিকে বেকায়দায় ফেলা। দেখানো যে, বুর্জোয়া 
সংবাদপত্র এবং ওই AAAI একসঙ্গে অজয়বাবকে মুখ্যমন্ত্রী করতে চাইছে এবং 
দস. for, এমের দাবির বিরোধিতা করছে। তাই সি. পি. এম নেতৃত্ব অন্যান্য 
সহযোগী দলকে গালিগালাজ করার জন্য বুর্জোয়া সংবাদপত্রকেও সঙ্গে জাঁড়রে 


বিবৃতির শেষ দিকে পালটব্যরো বললেন; সবচেয়ে আপাত্তকর' হচ্ছে যে 
ফ্রণ্টের উন্তভূন্ত কয়েকটি দল প্রকাশ্যেই মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য মা্সাবাদী 
কমিউনিস্ট পাট ছাড়া অন্য কোনও দলের প্রতিনিধির হয়ে প্রচার করছেন।... 
পাঁলটব্যুরো এতাঁদন TAT বা MAT গঠন সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য 
করতে VATA | কিন্তু বর্তমানে FOOT একক বৃহত্তম অংশীদার ও শাসন ক্ষমতায় 
আঁধাষ্ঠিত কংগ্রেস সরকারের দড় বিরোধীরূপে মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য এ দলের 
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তর্কাতীত দাবির কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হচ্ছে। 


এদিকে কিন্তু সি. পি. এম তখন [ঠিকই করে রেখেছেন যে, প্রকাশ্যে মখ্যমন্তিত্ব 
চাইলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা স্বরাষ্ট্র সহ কতকগাল গুরুত্বপূর্ণ দফতর নিয়ে 
নেতৃত্ব অজরবাবদকে ছেড়ে দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এও ঠিক করে রেখোছিলেন 
যে, যতক্ষণ না স্বরাষ্ট্র প্রভাতি দফতরগুলি পাবেন ততক্ষণ মুখ্যমন্রিত্বের জন্য দাবি 
করে যাবেন। 

প্রকাশ্যে সি. পি. এম নেতারা এ সম্পর্কে কিছু না বললেও তাঁদের ওই 
সিদ্ধান্তের কথা আমরা 'রপোর্টাররা জানতাম এবং ফ্রন্টের বিভিন্ন শাঁরক দলের 
নেতারাও জানতেন।  ১৩ই ফেব্রুয়ারই আমি আনন্দবাজারে লিখেছিলাম : 
প্রমোদবাব। বলতে রাজী নন, তবে 'বাভন্ন সূত্রে জানা গেল বাম কমিউনিস্ট পারি 
Trae বিনিময়ে স্বরাজ্ট্র-সহ কতগুলি দফতর চাইবেন। 

পরাঁদন আরও স্পষ্ট জানা গেল, সি. পি. এম কোন্‌ কোন্‌ দফতর চাইবেন | 
সেদিনের রিপোর্টে লিখোঁছলাম: সি. পি. এম মৃখ্যমান্তিত্বের বিনিময়ে স্বরাষ্ট্র, 
ভূঁমরাজস্ব, অর্থ, শিক্ষা, শ্রম, প্রনর্বাসন প্রভৃতি দফতর চাইছেন I 

ফ্রণ্টের অন্যান্য শরিক দলও জানতেন TH. পি. এম আসলে কী চান এবং কেনই 
বা মুখে MANTAS চাইছেন। কিন্তু তাঁরা সি. পি. এমের আসল দাবিটাও 
মানতে রাজী ছিলেন না। তাই সব জেনেশুনেও সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস 
এবং ফরওয়ার্ড ব্লক চুপ করে বসে রইলেন। Sa ঠিক করলেন, এমন অবস্থা 
করতে হবে যাতে TH. পি. এম-ই প্রকাশ্যে বলতে বাধ্য হন যে, স্বরাষ্ট্র সহ বড় 
moar it পেলে তাঁরা মখ্যমান্রত্ব অজয়বাবুকে ছাড়তে রাজণী। সি. পি. এমেরও 

তাঁরা নিজেরা মুখে সেকথা বলবেন না। তাঁরা চাইছিলেন, সি. পি. 
আই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বাংলা কংগ্রেস নিজে থেকেই এসে প্রস্তাব দিক__ আপনারা 
স্বরাষ্ট সহ বড় বড় দফতরগ্যাল নিয়ে মখ্যমান্রিত্ব ছেড়ে দিন। সি. পি. এমের 
প্রধান টারগেট ছিল সি. পি. আই ৷ তাঁরা দেখাতে চাইছিলেন, সি. পি. আই এমন 
ট পারটি যে, আর একটা কামউনিস্ট পার্টির হাতে APC নেতৃত্ব 

দিতে ভরসা পায় না। এমন কি, একটা কমিউনিস্ট পারটির হাতে স্বরাম্টর 
দফতর ছেড়ে দিতেও তাঁদের আপান্তি। 


& 


১৪ই রাত্রে বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. আই ও ফরওয়ার্ড বকের নেতারা আবার 
লা পরামশে বসলেন। পরদিন যন্তফণ্টের বৈঠকে কী লাইন নেওয়া হবে সেইটা 
তিক করাই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য | ওুঁরা ঠিক করলেন, ফ্রুণ্টের বৈঠকের সূরুতেই 
প্রস্তাব করবেন যে, আগে মখ্যমাল্তিতবের প্রশ্নের ফয়সালা হয়ে যাক, তারপর দফতর 
বণ্টনের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাবে। যেমন ১৯৬৭ সনে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে 
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ওঁরা এও স্থির করলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য অজয়বাবূর নাম প্রস্তাব করবেন। 
সি. পি. এম ব্যাপারটা আগে থেকেই আঁচ করেছিলেন। তাই তাঁরা সিদ্ধান্তই 
করে রেখোঁছিলেন যে, কিছুতেই মুখ্যমান্ত্ত্ব এবং দফতর বন্টনের প্রশ্ন আলাদা 
আলাদা বিবেচনা করতে দেবেন না। ১৫-ইর বৈঠকে যখন প্রস্তাব উঠল যে, আগে 
মুখ্যমান্তিত্বের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত হোক এবং অজয়বাবুই ফ্রণ্টের নেতা নির্বাচিত হোন 
তখন সঙ্গে সঙ্গে সি. পি. এম সেই প্রস্তাবে তীর আপত্তি জানালেন। তাঁরাও 
মূখ্যমান্তিত্ব চেয়ে বসলেন এবং বললেন যে, দফতর বণ্টনের ব্যাপারটাও একই সঙ্গে 
করতে হবে_পসাঁমল কিছু করা চলবে না। fa. Ta. এম নেতৃত্বের ভয় ছল, 
আগে অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মেনে নিলে পরে আর স্বরাষ্ট্র দকতর পাবেন 
না। আসলে তাঁরা মৃখ্যমান্রিতের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র দফতর এক্সচেঞ্জ করতে চেয়েছিলেন 
বৈঠকে কিন্তু আটটি দলই অজয়বাবকে মুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব. সমর্থন 
করলেন। তাঁরা এও বললেন যে, আগের 'বারের অত প্রথমই মুখ্যমানরিের প্রশ্ন 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। সি. পি. এমের বনতব্য সমর্থন করলেন মাত্র দুটি দল 
আর. দস. পি. আই এবং ওয়ারকারস পারটি। আর. এস. পি বললেন, দলের 
কেন্দ্রীয় কাঁমাটর বৈঠকের আগে তাঁরা এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারবেন AT! 
fx, fo], আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বাংলা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য পুরোপ্যীর সফল 
না হলেও তাঁরা fear এগোতে পারলেন। এইীদন ফন্টের বৈঠকে H. পি. এম 
সরাসাঁর না বললেও TRA ফিরিয়ে বলতে বাধ্য হলেন যে, স্বরাষ্ট্র দফতর পেলে 
তাঁরা মুখ্যমান্তিত্ব ছেড়ে দেবেন; কিন্তু স্বরাষ্ট্র দকতর হাতে না পাওয়া পর্যন্ত 
ম খ্যমান্তত্বের দাব কিছুতেই ছাড়বেন না। 
সেইদিন রানেই প্রমোদবাবূর সঙ্গে দেখা করলাম। দলের বন্তব্য তানি অনেকটা 
খোলাখুলি ভাবেই বললেন: নেতৃত্ব এবং দফতর বণ্টনের প্রশ্নে আমরা আলাদা 
আলাদা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে | অর্থাৎ আমরা চাই একই সঙ্গে মুখামান্তিত্ব ও 
দফতর বণ্টনের প্রশ্নে িদ্ধান্ত।.. স্বরাষ্ট্র দফতর যে-সব সময় মৃখ্যমন্ত্রীর হাতেই 
থাকতে হবে এ aie মানি না। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর হাতে “ক স্বরাষ্ট্র দফতর 
আছে? 


SUE ঝগড়াটা একেবারে প্রকাশ্যে চলে এল ৷ 

সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য সি. পি. এম তাঁদের রাজ্য কামটির বৈঠক 
ডেকোছিলেন। ১৫ই সেই বৈঠক শেষ হল এবং পরদিনই বৈঠকের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত 
ব্যাখ্যা করার জন্য দলের নেতারা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন। 

জ্যোতিবাব এবং প্রমোদবাব দুজনেই এই সাংবাদিক বৈঠকে হাজির TACHA | 
জ্যোতিবাকুই প্রথমে কথাটা বললেন : মুখ্যমন্তিত্ব এবং মন্ত্রিত্ব নিয়ে কতকগনীল 
জরুরী অসুবিধা দেখা দিয়েছে। জনগণের রায় GAA আমরা মুখামান্তত্ব 

mig করেছি। ফ্রণ্টের অনেকে তাতে রাজা নন। তাঁরা অজয়বাবুকে চান। কিন্তু 
থে জব দা পাজন করতে 


« আনন্দবাজার পাত্রকা ১৬-২-৬৯। 
১১১ 


0 


পারি। কারু কোনও বিকল্প প্রস্তাব থাকলে তাঁরা তা বলতে পারেন। কিন্তু 
কেউই তা বলছে না। 
জ্যোতিবাবুর এই ঘোষণায়ই অবশ্য সি. পি. এমের বন্তব্য শেষ হল aT! 
সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে জ্যোতিবাবু এবং প্রমোদবাবু কতগুলি খুব কড়া কড়া 
কথা বললেন। সেই সব কড়া কথার দু-একটা নমুনা এখানে তুলে দেওয়া হল। 
একজন সাংবাদিক : আপনারা অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে রাজন হচ্ছেন 
না কেন? 
জ্যোঁতবাবড : অজয়বাবুকে মুখামন্ত্রী করতেই হবে এমন কোনও ধারণা পোষণ 
করা ভুল । তবে, জনসাধারণ অজয়বাবুকেও মান্নিসভার মধ্যে চান। সি. 
শি. এম মুখ্যমান্তত্ব পেলেই জনসাধারণের ভোটের রায় যথাযথভাবে 
প্রাতফলিত হবে | 
প্রশ্ন : গতবার তো আপনারা অজয়বাকুর নেতৃত্ব মেনে নিয়োছিলেন। এবার 
প্রশ্ন উঠছে কেন? 
জ্যোতিবাব5: GAR কবিরের র্যাকমেলের' দরুন ওটা আমাদের ঘাড়ে 
চাপানো হয়োছল। যাদও TH. পি. এমের শান্ত বাংলা কংগ্রেসের চেয়ে 
১০টি আসন বেশী ছিল। তব RR কবির আমাদের দলের নেতৃত্ব 
মেনে নিতে রাজী হয়ান। 
প্রশ্ন : যাঁদ অজয়বাব্কে মুখ্যমন্ত্রী না করা হয় তাহলে fe লোকে তাঁর 
প্রীত অনাস্থা বলে মনে করবে না? 
প্রমোদবাবদ : কোনও কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেই fe কেউ তার নেতা 
হয়ে যায়? সুতরাং অনাস্থার প্রশ্নই ওঠে না। 
সবশেষে জ্যোতিবাব? বললেন : মুখ্যমান্রিত্ব না পেলে কীভাবে আমরা কার্যকর 
ভুমিকা পালন করতে পারি তা আমরা অন্যদের কাছে জানতে চাইছি। যদ তাঁদের 
কোনও বিকল্প প্রস্তাব থাকে তবে তা আমাদের কাছে বলুন I 


বিকালে বাংলা কংগ্রেস একটা পাল্টা চাল 'দলেন। তাঁরা সরকারীভাবে কিছ 
বললেন না। কিন্তু বেসরকারীভাবে বিভিন্ন দলের নেতা ও সংবাদপত্রের রিপোর্টার. 
দের জানিয়ে দিলেন যে, “অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী না করা হলে আমরা তাঁকে 
মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে দেব না।” aie 

সি. পি. আই বরাবরই কৌশলপন্থী দল। সন্ধ্যে নাগাদ বিশ্বনাথ মুখাজীঁ 
বললেন : সি. পি. এমই বলুন না কীভাবে কন করা যায়। রা বলছেন অজয়বাব;কে 
MAMAS রাখা চাই। অথচ বাংলা কংগ্রেস বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী না করা হলে অজয়- 
বাবুকে মান্ত্রসভায় যোগ দিতে দেওয়া হবে না। এখন সি. পি. এম-ই বলুন কী 
করা যেতে পারে। 

অশোক ঘোষ কিন্তু তাঁর কথা সোজাসমাজ বললেন : জ্যোতিবাবুরা যখন 
প্রকাশ্যেই জানতে চাইছেন তখন প্রকাশ্যেই বলছি আমাদের বন্তব্য। আমরা টাই 


* আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭-২-৬৯। 
১১২ 


অজয়বাব: Awa হোন এবং তাঁর হাতেই ্বরষট দফতর থাক। বাম কমিউনিস্ট 
সারাটি অন্যা্য গুরুত্বপূর্ণ দফত্রগ্ীল নিজ ইচ্ছামত বেছে নিন। 

এইসগ্গে দফতর বন্টনের একটা পাঁরকল্পনাও অশোকবাব; দিলেন: ধরুন 
২৪জন মন্ত্রী হবেন। SOR, AA দফতরসহ মখ্যমন্তরী। বাদ রইল ২৩টি 
২কতর। প্রথমে যে কোনও TOAD tA, পি. এম বেছে নিন। তারপর দলের এন 
এল.এ-র আন:পাতিক হারে সব দল একটি করে দফতর বেছে নিন। এইভাবে 
এনএ পর্যন্ত সকলের একাট' করে দফতর নেওয়া হলে আবার সব 
কান হাটার সুরু হোক এবং এইভাবে যতদুর যায় সবাই আবার একা 
করে দফতর TAA 


এই রকম যখন অবস্থা তখন ৯৭ই আবার জপ্টের বৈঠক ডাকা হল। TH 
সে বৈঠকেও কাজ এতটুকু AAW না৷ আবার সেই পুরনো বিতকা সর হল 
আগে আলাদাভাবে মখ্যমান্তিত্বের ফয়সালা, না সব কিছ; একসঙ্গে আলোচনা ! 
বিতর্ক চলল বহক্ষণ, কিন্তু কোনও রফা হতে পারল না! 

আসলে মূল প্রশ্নটা তখনও অমীমাধঁসত। বাংলা কংগ্রেস, গস. পি. আই এবং 
TOA ব্লক তখনও সি. পি. এমকে স্ৰৱাজ্টৰ মন্িত্ব ছাড়তে রাজী নন। সি. পি, 
এমও স্বরাম্ট দফতর না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নাম পাকা করতে দেবেন না? 

ইতিমধ্যে সি. পি. আইয়ের পক্ষ থেকে নতুন একটা প্রস্তাব বাজারে হেত 
দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবটা এই রকম: ATL দফতরকে ভাগ করে দেওয়া হোক, 
স্বরাষ্ট্র প্রশাসন এবং স্বরাষ্ট্র পদালস। canter, স্বরাষ্ট্র AAA শাখাটা 
নন, অজয়বাবুর হাতে প্রশাসন দফতর থাক। 

গস. প, এম যাতে এই প্রসভাব গ্রহণ করেন সেজন্য সি. দি. আই নানাভাবে 
চেষ্টা করলেন। ধবধ্বনাথবাব নিজে জ্যোতিবাবূকে নানা অন্নুরোধ উপরোধ 
জানালেন। কিন্তু (কিছুতেই কিছ: হল AT! স্বরাষ্ট্র দফতর পুরোটা না পেলে 
তারা একচুলও নড়বেন না সপ: এম সবাইকে তা পারার জানিয়ে দলেন। 

গভীর রান্র পর্যন্ত বড় চার পারটি, অর্থাৎ ৰস. for, এম, সি. পি. আই, বাংলা 
কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড রক CPT বসেও রফার চেষ্টা করলেন। কন্তু তাতেও 
fey হল না : 

সেই বৈঠকের পর প্রমোদবার; আমাকে বললেন: প্রশাসন সহ স্বরাষ্ট্র দফতর 
না পেলে আমরা ARTES ছাড়তে পার না। আমরা আজ একথা পাঁরচকারভাবে 
জানয়ে দিয়েছি। ফরওয়ার্ড রক, বাংলা কংগ্রেস এবং নস. দি. আই বলছেন পলস 
বিভাগ আমাদের হাতে থাক এবং প্রশাসন বিভাগ থাক মদখ্যমন্ত্রী অজয়বাবর 
হাতে। আমরা তাতে রাজী নই। শুধু প্যীলস দফতর মানে হাঁবলদারদের 
উপর খবরদারির আঁধকার লাভ! আমরা শুধ হাবিলদারের মন্ত্রী হতে চাই না 

ঝগড়াটা তখন প্রকাশ্যে এবং চরমে। সেইদিন রাত্রেই অন্য পক্ষে আবার 


৭ আনন্দবাজার পাঁত্রকা ১৭-২-৬৯। 
॥ আনন্দবাজার পাত্রকা ১৮-২-৬৯। 
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অশোক ঘোষ মন্তব্য করলেন : একজনকে মুখ্যমন্ত্রী করব, অথচ তাঁর হাতে কোনও 
ক্ষমতা থাকবে না, এমন কি প্রশাসন দফতরও নাঁএ কেমন কথা! জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট, সেকরেটারি সব অদল-বদল করবেন অন্য একজন মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী 
নন-_তা কি করে হয়! 

এস. এই. সি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সমগ্র পারাস্থাতটা বিচার করার প্রস্তাব 
রাখলেন। তাঁরা বললেন : প্রথম বারের SEV মন্ত্রিসভার তিনটি MIF Ý 
দিক ছিল। eects সাফল্য বা ব্যর্থতা সেই তিনটা দিক নিয়েই। জনসাধারণ 
সেই তিনটা ‘দক বিবেচনা করেই ফ্রণ্টকে বিপুল ভোটাধিক্যে জাতিয়েছেন। সুতরাং 
সেই তিনটা মৌলিক জিনিষ এবারও অপাঁরবার্তত রাখা হোক। 

কী সেই তিনটা বিষয়ঃ Sal বললেন : (১) অজয়বাবুর মৃখ্যমান্তিত্ব ও 
স্বরাষ্ট্র Way, (২) ক CLAY ও BAMA, এবং (৩) সুবোধ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রম 

এস. ইউ. Tra এই নন শুনে সি. পি. এম তো খাপ্পা। প্রথম ফ্রণ্ট 
সরকারের আমলে এস. ইউ. সি মোটামুটিভাবে সি. পি. এম-কেই সমর্থন করে- 
ছিলেন। . ১৯৬৭-র নির্বাচনে TH. পি. এম পরিচালিত facta? জেঃটেই 
ছিলেন। Tory এস. ইউ. সি আসন:রফা নিয়ে সি. পি. এমের উপর কিছুটা চটে 
ছিলেন। আসন ভাগাভাগির সময় তাঁদের সব দাবি fH. পি. এম সমর্থন করেননি। 
নির্বাচনের পর এস, ইউ, সি আরও চলেন যখন শুনলেন দি. for এম শ্রম দফতর 
চাইছেন। তাঁরা তাই নতুন প্রস্তাব দিলেন। নীতিগত প্রস্তাব! এই প্রস্তাব গৃহীত 
হলে সুবোধ ব্যানাজীর হাতেই শ্রম দফতর থেকে যায়! 


fa i এম এই প্রস্তাব শুনেই ক্ষিপ্ত। সেই থেকেই 'স. পি. এমের সঙ্গে 
এস. ইউ. সি-র জোর ঝগড়া। 


নির্বাচনের চুড়ান্ত ফলাফল বেরুবার পর দেখতে দেখতে এইভাবে ছটা দিন 
কেটে গেল। ASH বিরাটভাবে [জিতেছেন অথচ মান্তিসভা গঠন করতে পারছেন 
না। এবং, মান্ত্সভা গঠনের শারকী বিরোধ দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। 

এই অবস্থায় ফ্ণ্ট সমর্থক সাধারণ মান্য বেজায় চটলেন। ১৯৬৭ সনের 
অভিজ্ঞতা থেকে এবং নির্বাচনী অভিযানে “ভাই” “ভাই” ভাবের চূড়ান্ত দেখে 
তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়োছিল এবারও চট করেই মান্রসভাটা হয়ে যাবে। 
কিন্তু তা হল না। তাঁরা আশাহত হলেন। চটলেন। 

ae শারক দলগঢ়ালর Ale সমর্থকদের মধ্যেও পাড়ায় পাড়ায় উত্তাপ 
বাড়ল। মাল্রসভা গঠনে “বিলম্বের জন্য কে দায়ণ, কে অন্যায় আবদার করছেন, 
কে কার বিরদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন-__এইসব নানা প্রশ্নে পারাঁটিতে পারটিতে, কমতে 
কমাতে পুরোদমে ঝগড়া সব হয়ে গেল: 

উত্তাপটা আরও বাড়ল যখন 'স. পি. এম নেতারা বিভিন্ন দলের উপর 
“পাবলিক প্রেসার ক্রিয়েট” করার কৌশল অবলম্বন করলেন। 'স. পি. এমের 
কমাঁরা ছোট ছোট মিছিল করে ঘুরে ঘুরে fa. পি. আই, ফরওয়ার্ড রক এবং বাংলা 
কংগ্রেসের বিরদ্ধে স্লোগান দেওয়া সুর করলেন। বৌবাজার Wie সি. পি. 
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আই-র সদর দফতরের সামনেও দিস. পি. এম সমর্থকরা জোর ক্ষোভ দেখালেন । 
ধস. for, আই এবং ফরওয়ার্ড রক নেতারা এমনও আশংকা করলেন যে তাঁদের 
আঁফস আক্রান্ত হতে পারে। ১৭ই সন্ধ্যায় ফ্ুন্টের নেতারা তাঁদের ব্যর্থ বৈঠকের 
পর fH. পি. আই আঁফস থেকে নেমে আসার সময় “জনতার” হাতে ঘেরাও-ও 


সন্ধ্যায় আবার নেতারা বসলেন এবং বলা বাহুল্য, আবার বৈঠকের স্থান 
পাল্টালেন। এবার ফ্রণ্টের বৈঠক বসল আলিপনরে স্নেহাংশ; আচার্ষের oil 


পারলেন না। 

এই বৈঠক 'মানট পশচশের মধ্যেই, ভেঙ্গে গেল। বাইরে আলপ্দরের 
অভিজাত পাড়ার শান্ত আবহাওয়া কিন্তু PENEIRA Ties ভেতরে ফ্রণ্টের 
বৈঠকে তখন বেশ উত্তাপ মূল ঝগড়া সেই একটি জিনিষ নিয়েই-স্বরাম্্র দফতর, 
+ এম স্বরাষ্ট্র দফতর RAPRA না পেলে কিছুতেই রফা করতে রাজ? 
নন। গস. পি. আই, ফরওয়ার্ড রক এবং বাংলা কংগ্রেসও অটল- মুখ্যমন্ত্রী 
SERRA হাতে অন্তত স্বরাষ্ট্র (প্রশাসন) দফতর দিতেই হবে। 

উত্তেজিত আলোচনা চলার সময়ই চটে গিয়ে অজয়বাব একবার সি. পি. এমের 
উদ্দেশ্যে বললেন : আপনারা বৃহত্তম দল, আপনারাই সরকার গঠন করধন। বাংলা 
কংগ্রেসের প্রাতানাধও. তাতে থাকবেন। কিন্তু আমাকে মাফ করবেন। আম 
বাইরে থেকেই সর্বতোভাবে সেই মান্তিসভাকে সাহায্য জানাব! 

জোতবাধু সঙ্গে AEA জবাব দিলেন : আমরা তো আগেই বলেছি তা 
হয় না। 

শশ্বনাথবাবুও ছি. পি. এম-কে কোণঠাসা করার চেষ্টা করলেন। বললেন : 
বৃহত্তম দল তাঁর সমর্থকদের নিয়ে মান্রিসভা গঠন HA | আমরা বাইরে খেকে 
তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানাব। 

এসব দেখে সি. পি. এম নেতারা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বৈঠকের 
শেষের দিকে হরেকৃষ্ণ কোঙার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন : এতই যখন আপনাদের 
আপাতত, যখন মুখ্যমান্িত্বও দেবেন না, স্বরাষ্ট্র দফতরও না, তখন আপনারাই 
মান্দসতা গঠন ক্রুন_আমরা মান্রসভার বাইরে থেকেই তাঁকে পর্ণ সমর্থন 
জানাব। 

একটা অদ্ভুত ডামাডোলে অবস্থার মধ্যে টিং ভেঙ্গে গেল। হইচইর মধ্যে 
সবাই যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন এক ছোট পারাটর নেতা কাতরভাবে আবেদন 
ভানালেন অজয়বাকুর কাছে: অজয়দা, আপান আমাদের নেতা, আপাঁন একটা 
মীমাংসা করে দিন। 
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অজয়বাবু খুব উত্তোজত কণ্ঠে জবাব দিলেন : কে বললে আম আপনাদের 
নেতা- বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেই যে কেউ নেতা হয়ে যায় না সেটা তো আপনারা 
বলেই দিয়েছেন! 

জ্যোতিবাব্‌ বৈঠক থেকে বোরিয়ে আসতেই 'রপোরটাররা জিজ্ঞেস করলেন : 
কী হল? 

দি. প. এম নেতা তখন বেজায় রেগে। চলতে চলতেই পেছনে আঙ্গুল দিয়ে 
দেখিয়ে বললেন : ওই যাঁরা হলঘরে বসে আছেন তাঁদের জিজ্ঞেস করন। 
আমি আর টাইমস অব ইন্ডিয়ার শঙ্কর ঘোষ সেদিন আলিপুর না গয়ে 
প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম | রাস্তায় দাঁড়িয়েই দুজনে 
প্রমোদবাবুর সঙ্গে কথা বলাছলাম। প্রমোদবাবূর মূল বন্তব্য ছিল : আমরা 
fa, পি. আইর মুখোস খুলে দিতে চাই। ওরা নিজেদের কমিউীনস্ট বলে, অথচ 
একটা কাঁমউানস্ট পারটির হাতে মুখ্মাল্তিত্ব বা দ্বরাষ্ট্মান্তত্ব ছাড়তে রাজী নয়। 
সবাই ওদের TAF... 

কথা বলাঁছলাম। এমন সময় হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং সরোজ মুখাজাঁ এসে 


হরেকৃষণবাবু উত্তোজত কণ্ঠে বললেন : ডেড-লক-_-অচল অবস্থা। 

তারপর প্রমোদবাবূকে বললেন : চলুন, চলুন, জরুরী কথা আছে, এখ্দান 
বসতে হবে। 

সেদিন যখন ফ্রণ্টের দ্বিতীয় দফা মিটিং ভাঙ্গল তখন কেউ জানেন না 
আবার কবে বৈঠক বসবে । কীভাবে রফা হতে পারে, সে ব্যাপারটাও কারু কাছে 
ARFA নয়। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, শেষ পর্যন্ত কে ছাড়বেন_সি. পি. এন 
অজয়বাবুর জন্য স্বরাষ্ট্র (প্রশাসন) ছাড়বেন, না সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড রক ও 
বাংলা কংগ্রেস জ্যোতিবাবুকে পুরো স্বরাষ্ট্র দফতর ছেড়ে দেবেন। 


এইখানেই এল আ্যাসেসমেন্টের প্রশ্ন। সকলেই সকলের প্রতিপক্ষকে আ্যাসেস 
করতে বসলেন। আলিলপুরের বৈঠক ভেঙ্গে যাওয়ার পরই সব ইনার সালের 
বৈঠক সুরু হল। পরদিন কে কোন্‌ পথে এগোবেন সেইটা স্থর করে নেওয়ার 
জন্য সবাই গভীর রাত পর্যন্ত শলাপরামর্শ করলেন। 
ৰস. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা বসলেন অজয়- 
বাবুর ফ্লাটে। যৌথভাবে তখনও তাঁরা পুরনো ত্যাসেসমেণ্টেই আবচল। তখনও 
তাঁদের ধারণা, ডেটে বসে থাকলে সি. পি. এম শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র (প্রশাসন) 
দফতর ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। 
বললাম এইজন্য যে, আলাদা আলাদাভাবে তিন পারটিরই আযাসেস- 
মেণ্টে বেশ [কিছুটা ফারাক ছিল। বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব আসলে: স্বরাস্ট্ 
দফত্তরের কর্তৃত্ব নিয়ে এসপার ওসপার অবস্থায় যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁরা 
হোম পেলে, এমনাক হোমের প্রশাসন শাখা পেলে খুশী হতেন; কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর 
হাতে হোম না এলে মান্তিসভায় যোগই দেব না এটা তাঁদের সিদ্ধান্ত ছল aT! 


৯১৬ 
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কাঁমউীনিস্ট। 

শঙ্করবাব; [জিজ্ঞেস করলেন : যাঁদ ধরুন ওঁরা শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র (প্রশাসন) 
ছাড়তে রাজা না হন, তাহলে আপনারা কী করবেন? ব্রেক করবেন ?...অফ দি 
রেকর্ডই শুনি আপনাদের বন্তব্যটা কী? 

আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রমোদবাবু বলোছলেন : অফ দি রেকর্ড, সি. পি. 
আই-কে আরও এক্সপোজ করে তারপর আমরা না হয় হোম আ্যাডামনস্ট্রেশন 
ছেড়ে দেব। ণ 

শঙ্করবাবূরও এই কথা মনে আছে। কিন্তু প্রমোদবাবন বলছেন, আমরা তাঁর 
বন্তব্য তুল বুঝোঁছলাম, ওরকম কোনও কথাই তান বলেনানি। বলতে পারেনও না। 
কারণ, দলের Wp সিদ্ধান্ত ছিল, স্বরাষ্ট্র দফতর কিছুতেই ছাড়া হবে ATI” 

হরেকৃফবাবহও.বলছেন : আমরা মূখ্যমাল্তত্ব চাইব এটা ঠিক করোছিলাম। তবে 
এটা নিয়ে ব্রেক করব না বলেও সিদ্ধান্ত 'নিয়োছলাম। স্বরাষ্ট্র দফতরের ব্যাপারে 
farg আমরা ব্রেক করতেও রাজী ছিলাম। অর্থাৎ, বলতাম যে স্বরাষ্ট্র দফতর 
না দিলে আমরা সরকারে যাব AT! কারণ, আমরা আগের বারই বুঝোছলাম 
স্বরাষ্ট্র দফতরের গুরুত্ব কতটা। এবং আমরা এও বুঝোঁছিলাম যে, স্বরাষ্ট্র দফতর 
হাতে না পেলে গণতাঁন্ক আন্দোলনকে শীন্তশালী করার যে লক্ষ্য নিয়ে সরকারে 
যাচ্ছি তা পূর্ণ করতে পারব ATT ; 


দস, পি. এম শেষ পর্যন্ত হোমের একটা অংশ ছাড়তে রাজী হতেন, ক হতেন 
না, সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। কারণ, ১৯শে সকালে সি. পি. এম যে চালটা দিলেন 
প্রধানত তাতেই তাঁদের কাজ হয়ে গেল। ASAF একেবারে ছত্রাকার। কার্যত 
গোটা স্বরাষ্ট্র দফতর পাকা ফলাঁটর মত তাঁদের হাতে এসে পড়ল। 

১৮ই যখন ফ্রন্টের মিটিং ভেঙ্গে গেল তখন পরবর্তী" বৈঠকের কথা কেউই 
তুললেন না। সকলেই মোটামুটি ধরে নিলেন যে, বড় পারাটগনল কোনও রফা 


১১শে সকালে fH পি. এম আঁিমাদ্দন Bid তাঁদের আঁফসে সমর্থক 
পারটিগলর এক ঘরোয়া বৈঠক ডাকলেন। এতে উপস্থিত ছিলেন আর. এস. পি, 
ওয়ারকার্স পারাট এবং আর. সি. পি. আই। লি. পি. এম নেতারা এই বৈঠকেই 
প্রস্তাব দিলেন : যখন অজয়বাবু স্বরাষ্ট্র দফতর ছাড়তে রাজী নন এবং বলছেন 
তা না হলে তান মন্ত্রিসভায় আসবেন না, তখন আসুন আমরা অজয়বাবকে বাদ 
fas TEAST গঠনের চেষ্টা করি ।৯২ 

এই প্রভাব উপস্থিত সবাই মেনে নিলেন এবং তখনই Fea হল কে কিভাবে 
প্রস্তাবটা দিয়ে অন্যান্য দলের কাছে যাবেন। এই বৈঠকে আরও Pew হল, যে, 
আহ্বায়ক হিসাবে সুধীনকুমার ২০শে ফ্রণ্টের বৈঠক ডেকে দেবেন অন্য ব 


১০ প্রমোদ দাশগ্‌প্ত। সাক্ষাৎকার ১৬-৭-৭০। 
> হরেকৃ্ণ কোঙার। সাক্ষাংকার ২৫-৭-৭০। 
১২ যতীন betel! সাক্ষাৎকার ২০-৭-৭০। 


৯১৮ 


না জিজ্ঞেস করেই ।** 

দুপুরের ভেতরেই তন “বন্ধু” পারটি আসরে নেমে পড়লেন এবং সি. পি. 
এম নেতারা প্রাতক্রিয়াটা দেখার জন্য চুপচাপ আলিমুদ্দিন To বসে রইলেন ॥ 

Sar বাংলা কংগ্রেস এবং Ta. পি. আই-কে বাদ 1দলেন। এছাড়া আর সব 
পারটিকেই কিন্তু প্রস্তাবটা জানালেন। অবশ্য বললেন না যে, এটা সি. পি. এমের 
প্রদ্তাব। ভাবটা দেখালেন যেন ওটা তাঁদেরই প্রস্তাব। 

fa, পপি. এমের লক্ষ্য ছিল সবচেয়ে আগে ফরওয়ার্ড ব্লককে ভাঙ্গিয়ে আনা। 
তাই আর. এস. পি-র ত্রিদিব cleat, ওয়ারকার্স পারটির জ্যোতি ভট্রাচার্য এবং 
আর, সি. পি. আই-র সুধনকুমার প্রথমেই লেগে গেলেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা 


সন্ধ্যে নাগাদ আর একটা নিস প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করল সি. পি. এম-কে। 
যুগান্তর কাগজ থেকে একটা খবর রটল যে, তাঁদের দিল্লি অফিস জানিয়েছেন 
দু আই-র COMETS নেতৃত্ব দলের পাশ্চমবপ্ের নেতাদের ক্রিয়াকলাপ মোটেই 
ভাল চোখে দেখছেন না। অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করা এবং তাঁর হাতে সবরাষ্ট 
দফতর দেওয়া নিয়ে রাজ্য নেতৃত্ব যেভাবে প্রকাশ্যে : aris” করছেন সি. *প. 


ভার অবশ্য বলেন বে, এ প্রস্তাব তাঁরা দেননি, ওই তিন পারাটই 
ধ্দয়ৌছলেন। সাক্ষাৎকার ১৬-৭-৭০। 
১৪ অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ২২-৭-৭০। 
১১৯ 


করে দেখছি। 

আঁফসে ফোন করলাম। কিন্তু না, আমাদের আঁফসে ওরকম কোনও খবর 
আসোনি। কোনও নিউজ এজেনাঁস দেয়ীন, আমাদের দিল্লি আঁফসও জানায়ান। 

জ্যোতবাবুকে জানালাম। উনি বললেন, Ty য্ঃগান্তরে এখবর এসেছে! 

অফিসে ফিরে সি. পি. আই আঁফসে খোঁজ নিলাম সকুমার গুপ্ত ছিলেন। 
বললেন: ওরকম কোন খবরই তাঁরা শোনেনান। এমনাঁক পরদিন তাঁদের 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কলকাতা আসছেন বলেও জানেন না। 

ফোন করলাম ফরওয়ার্ড রক আঁফসে। তাঁরাও যুগান্তরের খবরের কথা 
বললেন। তাঁরাও জিজ্ঞেস করলেন, আমরা অমন কোনও খবর পেয়োছ কন 
তাঁরাও বললেন, fH, পপি. আই আঁফস বলছেন এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না 
এমনাঁক নেতারা যে আসছেন তাও শোনেনান। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা বার বার 
{বশ্বনাথ মুখাজাঁর খোঁজ করলেন। কিন্তু কোথাও তাঁকে ধরতে পারলেন না। 

প্রথমে tH. দি, এম-এর তিন দূতের মুখে জ্যোতিবাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করার 
প্রস্তাব শুনে এবং পরে যুগান্তরের সূত্রে সি. পি. আই-র জাতীয় নেতাদের দ্রুত 
কলকাতা আগমনের উদ্দেশ্যের কথা জেনে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা অত্যন্ত শংাঁকত 
হয়ে উঠলেন। তাঁদের আশংকা হল, সি. পি. আই-র জাতীয় নেতৃত্ব বাংলা কংগ্রেস 
এবং ফরওয়ার্ড ব্লুককে ল্যাং মেরে -এখন TH পি. এমের সঙ্গে রফা করতে 
চাইছেন। 

এসব খবর তখন বাংলা কংগ্রেস নেতাদের কানেও গিয়ে পেশছেছে। তাঁরাও 
শংকিত ৷ তাঁরাও কিছুতেই বিম্বনাথবাবুকে ধরতে পারছেন না। 

এই অবস্থায় রাত প্রায় দশটা নাগাদ ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ এবং 
বাংলা কংগ্রেসের সুকুমার রায় গোপন আলোচনায় বসলেন ফরওয়ার্ড TS আঁফসে। 
সারাদিনে যত গুজব শুনেছেন একে অপরকে সব বললেন। বললেন Tafa- 
বাবুদের প্রস্তাবের কথা, যুগান্তরের খবরের WAS | দুজনেই তখন মোটামুটি 
ধরে নিয়েছেন যে, Ta. পি. 'আই-র জাতীয় নেতৃত্ব ভেতরে ভেতরে ÎN. শপ. এমের 
সঙ্গে একটা কোনও রফা করে ফেলেছেন। দুজনের কাছেই তখন প্রশ্ন, এই 
অবস্থায় কী করাঃ 

সাড়ে দশটা নাগাদ তাঁরা ফোনে হঠাৎ বি*বনাথবাবুকে পেয়ে গেলেন এবং 
বিশ্বনাথবাবুর কাছে যা শুনলেন, তাতে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেলেন। বিষ্বনাথ- 
বাবু বললেন : এটা সাত্য যে আমাদের নেতারা দিল্লি থেকে আসছেন | তবে, কেন 
আসছেন আমরাও সঠিক জান না। ওরা এসে ale TH. পি. এমের সঙ্গে রফা 
করার জন্য তোমাদের প্রেসার দেয় তো তোমরাও উল্টো প্রেসার ive! কিছ; যেন 
ছেড়ে Tre না। 

এদিক থেকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনারা কী করবেন? 

এইবার বিশবনাথবারর ঢোক গিলে বললেন : বুঝতেই তো পারছ আমাদের 
নেতারা আসছেন, আমাদের পক্ষে কি বেশন বলা সম্ভব! 

অশোক ঘোষ এবং সুকুমার রায় দুজনেই বুঝলেন অবস্থা খারাপ। তখন 


** অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ২২-৭-৭০। সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার | ১৮-৭-৭০। 
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তাঁরা দুজনেই ঠিক করলেন যে, রফা যদি করতেই হয় তো, সরাসরি সি. পি. এমের 
সঙ্গেই করবেন-_স. দি. আই নেতাদের খবরদারী মানবেন না। দুজনেই তখন 
ছূটলেন বসন্ত বোস রোডে বাংলা কংগ্রেস অফিসে সুশীল ধাড়ার সঙ্গে পরামর্শ 
করতে। ASA ধাড়াও TANKS টোলিফোন করলেন। তানও শুনে খাপ্পা 
যে, সি. পি. আই নেতারা কলকাতা আসছেন সি. পি. এম-কে পরো স্বরাষ্ট্র দফতর 
পাইয়ে দেওয়ার জন্য। সেইখানে তাঁরা আবার সিদ্ধান্ত দিলেন, রফা যাঁদ করতে 
হয় তো সোজাসুঁজ গস. পি. এমের সঙ্গে করব_স. পি. আই-র মাধ্যমে যাব কেন! 

সেই মত সুকুমার রায় তখনই ফোন করলেন সি. পি. এমের সরোজ 
মুখাজীঁকে। সরোজ RIAA সঙ্গে সুকুমার রায়ের কলেজ জীবন থেকেই 
SUG | সুকুমার রায়ের ফোন পেয়েই সরোজবাবড বললেন : না, হোমের কিছ; 
ছাড়তে পারব না। মাফ করবেন। সুকুমার রায় জবাব দিলেন : ছাড়তে বলছে 
কে। কথা বলতে DATS কেন। তখনই ঠিক হল, পরদিন ভোর সাতটায় সুকুমার- 
বাব সরোজ মুখাজাঁর AG যাবেন।১ 

রাত তখন সাড়ে বারোটা | অজয়বাব তখনও এর কিছুই জানেন না। 


পরাদন অর্থাৎ ২০শে সকাল সাতটায়ই সডকুমার রায় সরোজ মখাজাঁর ATG 
Sorel পেশছলেন। সকুমারবাব জানালেন যে, তাঁরা স্বরাষ্ট্র (পুলিস ও প্রশাসন), 
জ্যোতিবাবূকে ছাড়তে রাজী । সরোজবাব প্রমোদ দাশগতুপ্তকে টৌলফোন করলেন। 
ঠিক হল প্রমোদবাবুর ফ্লাটে নষ্টা নাগাদ সুশীল ধাড়া এবং সুকুমার রায় যাবেন। 
সরোজবাবুও উপস্থিত থাকবেন। 

ন'টায় সেই বৈঠকে সব রফা হয়ে গেল। প্রায় পুরো স্বরাষ্ট্র দফতরটাই সি. পি: 
এম পেলেন। শুধু স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) মুখ্যমন্ত্রীর জন্য থাকল ৷ সুশীল ধাড়া 
এবং প্রমোদ দাশগ:প্তে সদন নিবিড় বন্ধত্ব। দুজনেই সি. পি. আই-কে শিক্ষা 
দিতে ngatos | ; 

TSAI, এবং জ্যোতিবাব্‌ তখনও কিছ; জানেন না। সশীলবাই প্রস্তাব 
করলেন, সবটা বুঝিয়ে বলার জন্য এবং অন্যান্য দফতরের ব্যাপারে আরও 
আলোচনার জন্য সি. পি. এম নেতারা চলুন অজয়বাবুর ফ্লাটে | 

প্রমোদবাব্‌ সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। বললেন : বিকেল 
তিনটায় জ্যোতিবাকুরা Te সব সেটেল করে আসবেন। অন্য কাজ আছে বলে 
আমি নিজে যেতে পারব না। 

প্রমোদবাবূর ফ্লাট থেকে বেরিয়ে এসে সুকুমার রায় প্রথমেই সবটা জানালেন 
অশোক ঘোষকে। টেলিফোনে । তারপর জুশীলবাব; এবং তান ছন্টলেন 
বেলভোডয়ারে অজয়বাবুকে সব. জানাতে। 

রফার এই খবর শুনে অজয়বাবু তো অবাক। প্রথমেই জানতে চাইলেন, 
ফরওয়ার্ড রক রাজা হয়েছে? ওঁরা জানালেন, হ্যাঁ, অশোক ঘোষ সব জানে। 


৯৬ সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার ১৮-৭-৭০। 
১২১ 


fa, পি. আই-র জাতীয় নেতারা কলকাতা এসেই দলের স্থানীয় নেতাদের 
সঙ্গে কথা বলে সর্বশেষ পাঁরস্থিত জানলেন। বুঝলেন, তাঁদের তেমন আর 
feed করার নেই। তবু তাঁরা অজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সি. পি. 
এমের সঙ্গে রফার কথা মুখেও তুললেন না। শুধু বললেন : আপনারা যে নীতির 
লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তা চাঁলয়ে যান। আমরা আপনাদের সঙ্গেই আছ। 

তাঁদের কথা শুনে অজয়বাব আবার কিছুটা অবাক হলেন-তাহলে ক 
যুগান্তরের খবর ভুল ছল! 

ইতিমধ্যেই fH. TA. এম নেতারা এসে হাজির ৷ গুদের ঢুকতে দেখেই 'স. পি. 
আই-র কর্তারা উঠে দাঁড়ালেন। 


ঠিক তিনটের সময় সি. পি. এম ও বাংলা কংগ্রেসে আলোচনা সুর হলো। 
তখন দুপক্ষে বেশ ভাই-ভাই ভাব। সুকুমার রায় এবং সরোজ TART x 
প্রস্তাব করলেন, তাহলে অজয়বাব এবং জ্যোতিবাবু একা বসে নিজেদের মধ্যে 
Feast কথাবার্তা বলে নিন, মুখামন্ত্রী এবং উপমখ্যমন্তীর মধ্যে সম্পূর্ণ বোঝা- 
পড়া একান্ত প্রয়োজন । জ্যোতিবাবুও বিশেষ উৎসাহে এই প্রস্তাবে সায় দিলেন। 
আসলে সুকুমারবাবুরা আগেই এই arora সি. পি: এম-কে রাজী কাঁরয়ে 
রেখোঁছলেন। তাঁদের অনুরোধটা ছিল এই রকম : জ্যোতিবাব্‌ নিজে যাঁদ একটু 
অজয়বাবুর সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে ভুল-বোঝাবাঁঝ অনেকটা দুর হয়ে যাবে। 
দুজনের সম্পর্ক মধুর হবে। কাজেও সুবিধা হবে। জ্যোতিবাবরা সে প্রস্তাবে 
সোৎসাহে সায় দিলেন। তাঁদেরও তখন লক্ষ্য অজয়বাবুকে সি. পি. আই-র প্রভাব 
থেকে সাঁরয়া আনা । 

অজয়বাবু এবং জ্যোঁতবাব্‌ পাশের ঘরে গিয়ে আলোচনায়, বসলেন। সেই 
আলোচনা সম্পর্কে অজয়বাবূর বিবরণ : জ্যোতবাব; বললেন : আপনি মখ্যমন্তী 
হচ্ছেন ভাল কথা । আমরাও তাই-ই চেয়োছলাম গোড়া থেকেই। তবে আমার 
গারটির সিদ্ধান্ত ছিল স্বরাষ্ট্র চাই। সেই জন্যই দেরী হল। গোড়ায়ই মিটমাট 
হতে পারত যাঁদ না মাঝখান থেকে কিছু লোক ভুল-বোঝাবূঝি সৃষ্টি করত। 
হোমের ব্যাপারে যা কিছু করার আমি সব সময় আপনাকে পরামর্শ করে করব। 
অর্থাৎ কার্যত আপাঁনই হোম চালাবেন আর আমি পারাটকে সন্তুষ্ট করব যে, 
আমার হাতে হোম আছে।** 

জ্যোঁতবাব অবশ্য বলেন, এমন কোনও কথা তিনি অজয়বাবুকে বলেনানি। 


দুপুরেই মটমাটের খবরটা জানাজানি হয়ে গেল। প্রথম ছেপে বের হল 
সি. tot, এমের দৈনিক গণশক্তিতে। দুপুরেই। অজয়বাবু-জ্যোতিবাব সাক্ষাৎ- 
কারেরও আগে ৷ বামপন্থী মহলে বিরাট উৎসাহ । যাঁদও সি. পি. আই বেশ ছটা 
ক্ষপ্ন। কূলে এসে তাঁদের তরী ডুবে গেল! 


৯৭ অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। সাক্ষাৎকার ২১-৭-৭০। 
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চেয়েও বোঁশ। দোতলায় বৈঠক, নীচতলায় আমরা রিপোরটাররা অপেক্ষমান । 


গঠন নিয়ে আলোচনা সুরু হল। 


বাড়তি সংকট ছিল। তাঁদের দল থেকে দুজন মন্ত্রী না নিলে যতাঁন 
আসা FIJA | অথচ জ্যোতিবাবূ চান, ASA, ক্যাবনেটে আসুন ৷ স্ৃতরাং 
সবাই বুঝলেন, নীতিগত সিদ্ধান্ত যাই থাক, কার্যত মাল্রিসভাটা বড়ই করতে 
হবে। fon বাঁতশের কমে হবে না। ঠিক হল তাই হবে। এও ঠিক হল ত্যব 
লন সন আল সৱ শল এদল এ 
এল. এ নেই। 


দদয়েছিলেন। ফরওয়ার্ড রক বড় দফতর বলতে শুধু কাষ পেলেন। সুশীল ধাড়ার 
সাহায্যে তারও দুটো অংশ বের করে নিলেন থবাবু : নিজের জন্য ক্ষুদ্র 
সেচ এবং সুশীল ধাড়ার জন্য আ্যাগ্রো | p 

মান্দুসর্তর আকার এবং দফতর বন্টনের ব্যাপারে OGA ফয়সালা কিন্ত এ 


সোদনই হতে পারল না। পরাদন আবার বৈঠক বসল। সেখানে এস. ইউ. সি 
এবং এস. এস. পি-র প্রবল আপাঁত্ত সত্তেও বড়রা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে ঘোষণা 
করলেন। 

TAA ভাগাভাঁগটা এই রকম দাঁড়াল : TH. পি. এম ৯, বাংলা কংগ্রেস 
৪, সি. পি. আই ৪, ফরওয়ার্ড রক ৩, আর. এস. পি ২, এস. ইউ. সি ও 
এস. এস. পি পূর্ণ মন্তী ১ এবং ATAT ১, লোকসেবক সংঘ, ওয়ারকার্স 
পারটি, গোর্খা লীগ ও আর. সি. পি. আই ১ জন করে পূর্ণ মন্ত্রী এবং বলশোভিক 
পারাট ও মারকসবাদী ফরওয়ার্ড রক ১ জন করে TAL! বিদ্রোহী পি. এস. 
শপি গোল্ঠী তখনও গঠিত হয়নি। FC তখনও তেরো দল 

সবাইকেই অবশ্য পূর্ণ মন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন ফ্রন্টের নেতারা । Tow তা 
হল না রাম চ্যাটাজর্র জন্য। হরেকৃষ্ণ কোঙার বললেন, রাম চ্যাটাজর্কে eat 
করতে তাঁদের আপাত্ত আছে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সি. পি. এম ও নিয়ে বোশ বাধা 
দিলেন না। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে রাম চ্যাটাজীর ব্যান্তগত সম্পর্ক বহ্াদন থেকেই 
খুব ভাল। ঠিক হল রামবাব; মল্ত্রী হবেনই-তবে পূর্ণ মন্ত্রী নয়, রাষ্ট্রমন্তরী। 
এটারও আবার একটা নীতিগত রূপ দেওয়া হল! যাঁদের MA একজন এম. এল. এ 
বা কোনও এম. এল. এ নেই তাঁরা পাবেন রাজ্ট্রমান্দ্রত্ব। সেই নীতিতে পড়ে গেলেন 
বলশোভিক পারটিও--কারণ তাঁদের একজনও এম. এল. এ ছিলেন না। : 

এস. এস্‌. প কিন্তু একজন পর্ণ ও একজন রাষ্ট্রমন্ত্রার ভাগটা মানতে রাজী 
হলেন না। তাঁরা অন্তত দুজন পর্ণমন্ত্রী চাইলেন। বললেন, না হলে আমরা 
মান্তিসভায়ই যোগ দেব না i 

এস. ইউ. সি দফতর বণ্টন এবং মন্ত্রী ভাগাভাগি দুটো নিয়েই চটলেন। তাঁরা 
সুবোধবাবুর জন্য শ্রম দফতর চাইলেন। আর একটা পূর্ণ মন্তিত্বও দাবি করলেন। 
কিন্তু কোনটাই পেলেন না। দলের চিফ নেগোঁসিয়েউর নীহার মুখাজাঁ একে একে 
ফ্রণ্টের সব নেতাকে বললেন : আপনারা নিশ্চয়ই নীতিগত দিকটা ভেবে দেখবেন। 
সামাগ্রকূভাবে পাঁরস্থিতিটা বিচার করবেন। জনগণের কাছে বিগত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার 
প্রাতশ্রীতর কথাও নিশ্চয়ই বিবেচিত হবে। 

কিন্তু কেউই কিছু করলেন atl সি. পি. এম শ্রম বা খাদ্য দফতর ছাড়তে 
oe রাজী হলেন না। এস. ইউ. Tce দুজন পূর্ণ মন্ত্রী দিতেও অনেকেরই 
আপাত্ত। 
ASS রায় তখন নীহার মুখাজাঁকে পরামর্শ দিলেন : মশাই, ওসব সামীগ্রক 
পারাস্থাত-টাতি ভুলে যান, এটা হল জোচ্চোরের বাঁড়র ফলার, আগে এসে খেয়ে 
যেতে পারলেন তো প্লেন, দোর করলে কিছুই পাবেন AT IY 

এস. ইউ. সি আর বসে থাকলেন না। এস. এস. পি কিন্তু বসেই থাকলেন। 
কারণ, তখন তাঁদের ভেতরের বগড়াও চরমে । জোচ্চোরের বাঁড়র ফলার তাঁদের 
ভাগ্যে আর জুটলই AT | 


৯ সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার ১৮-৭-৭০। 
১২৪ 


দিল্লির সঙ্গে লড়াই 


ধদ্বতীয় awed মন্ত্রিসভা শপথ নিলেন ২৫শে ফেব্রুয়ার। - 

কেউ কেউ মনে করেছিলেন, মান্নিসভা গঠনের ঝগড়াঝাঁটির ফলে Lee 
সরকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ইতিমধ্যেই িছন্টা কমে গিয়েছে। 
মাল্নিসভা শপথ নেওয়ার দিন কিন্তু দেখা গেল যে, আশংকা অমুলক। হাজার 
হাজার TAA এসে জড় হলেন রাজভবন আর রাইটারস বিলাডংসের চতুর্দিকে | 
এত ড় যে, শপথ নিয়ে রাজভবন থেকে রাইটারসে পেশছতেই মীন্তদের প্রাণ 
বোরয়ে গেল। ভিড়ের চাপে কয়েকজন মন্ত্রীর জামা-কাপড়ও ছ'ড়ে গেল। 
প্রাতভা মুখাজন তো ছিটকেই গেলেন। [কিছুতেই রাইটারসের গেটের কাছাকাছি 
এগোতে পারছিলেন না। একজন রিপোর্টার তাঁকে কোনও মতে নিয়ে এলেন 
গেট পর্যন্ত । তারপর পঢ়লস নিয়ে গেলেন দোতলায় | 

বলাবাহুল্য এত লোক দেখে এবং এত SAAT ও হাততালির মধ্যে দাঁড়িয়ে 
Tee মন্ত্রী এবং নেতারা প্রবল উৎসাহিত হলেন। দুদিন আগে ব্রিগেড 
প্যারেড গ্রাউণ্ডের বিশাল জনসভাও তাঁদের মনে বিরাট আশার AeA করেছিল। , 
{দন দশেক তাঁরা নিজেদের ঝগড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তারপর আবার সাধারণ 
মানুষের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়াতেই মনে পড়ল, বহন আশা করে এই সব 
মানুষই তাঁদের আবার ক্ষমতায় আঁধাঁষ্ঠত করেছেন। 
বাংলা গড়ার শপথ নিয়োছ। আমরা সর্বতোভাবে সেই চেষ্টা করে যাব। 

নতুন করে আবার রাইটারস fale বসেও তাই বললেন. নেতারা 
অজয়বাবুকে িপোর্টাররা জিজ্ঞেস করলেন, কী কী করতে চান আপনারা? 
মৃখ্যমন্ত্রী জবাব দিলেন : আমাদের উপর যে AAMAS এসে পড়েছে তা আমাদের 
আরও সজাগ করেছে। জনসাধারণের মনে যে আশা জেগেছে আমরা কাজ করে 
তার কিছুটা ate পূর্ণ করতে পার তবেই সে আশা সফল হবে_এ জয় সার্থক 
হবে। 

জ্যোতিবাবু বললেন : আজ থেকে কাজ সুর; হল। আমরা যোগ্য হবার 
চেষ্টা করব। মানুষ যা আশা করেন তা প্রাতফাঁলত করার চেষ্টা করব 


এ তো যুব্তফ্রন্টের হয়ে ঘোষণা, যন্তজ্টের নেতা বা মন্তীদের প্রাতিশ্রৃতি। 
পারটিগত ভাবে কিন্তু অন্য কথা বলা হল। যাঁরা নিজেদের মারকসবাদী দল 


> আনন্দবাজার পান্রকা ২৬-২-৬৯। 
১২৫ 


R 


বলে দাঁব করেন 'বশেষভাবে তাঁরাই বেশ কিছুটা ভিন্নসূরে কথা বললেন। 
সবচেয়ে বেশী ভিন্ন সুর ঠেকল সি. পপ. এম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের কথায় | 
বললেন : গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে শান্তশালী করার জন্যই আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রের 
পথ নিয়েছি। কিন্তু আমরা বিশ্বাস কার সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে 
পেশছতে পারব না। আমাদের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র এবং সেজন্য প্রয়োজন রন্তান্ত 
{ব’লব | সংসদীয় WSCA. AL ধরে আমরা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সংঘাত এমন 
একটা স্তরে নিয়ে যেতে চাই যেখানে সেই রন্তাভ বিপ্লবের সূচনা হবে ।...আমরা 
একটা সংগ্রামকে পোরয়ে আসতে পেরোছি। সামনে বৃহত্তর সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম 
হচ্ছে দেশের বৃহত্তর আন্দোলনকে তীব্রতম করা। এখন আমাদের লড়তে হবে 
জোতদার, Shue, একচেটিয়া alate এবং স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় কংগ্রেস 
সরকারের 'বরুদ্ধে। জনগণের এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে TEES মন্ত্রিসভা ২ 


প্রথম WTA বৈঠকেই দেখা গেল প্রমোদবাবূর লাইনেই সরকার এগোচ্ছেন। 
ক্যাবনেট প্রথম দিনই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। তার সবগ্ালরই 
মুল উদ্দেশ্য “গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শান্তিশালী করা।” 

দ্বিতীয় য্ব্তফ্রণ্ট মান্তরিসভার প্রথম বৈঠক হল ২৭শে ফেব্রুয়ারী | সেই বৈঠকের 
প্রধান সিদ্ধান্তগ্াল' : 

(১) নিবারক নিরোধ আইনে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের আঁবলম্বে মুক্তি 
দেওয়া হবে। 

(২) গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন’ সম্পর্কে পুলিস অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিদের কেস- 
গল পর্যালোচনা করা হবে। যাঁরা রাজনৈতিক কারণে আটক হয়েছেন বা যাঁদের 
বিরুদ্ধে পুলিস কেস হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাগুল তুলে নেওয়া হবে । 

(৩) নকশালবাঁড় আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত বিচারাধীন বন্দীদের উচ্চতর 
শরণীর বন্দীরুপে গণ্য করা হবে। 

(9) ১৯শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারী কমনঁদের আন্দোলন সম্পর্কে যাঁদের 
বিরুদ্ধে প্লিস কেস হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাগুি তুলে নেওয়া হবে। 

(G) যুন্তফ্রণ্ট সরকারের অপসারণের পর পীলসী নির্যাতনের অভিযোগগ্ল 
সম্পর্কে তদন্ত করে উপযুন্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।* 


এ তো গেল একটা দিক। আরও একটা দিক সঙ্গে সঙ্গে সুর হল। সেই 
দিকটা কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াইয়ের, দিল্লির বিরুদ্ধে RAAR I 

রাজ্যপালকে নিয়ে আগে থেকেই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের দারুণ একটা ঝগড়া 
চলাছল। প্রথম EFÒ সরকার বরখাস্ত হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বামপন্থী 
নেতারা সবাই ধর্মবরের উপর মহাখাপ্পা ছিলেন। তখন থেকেই তাঁদের দাবি 
ছল : ধর্মবীরকে হটাও। 


২ আনন্দবাজার APT ১৭-২-৬৯। 
* আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮-২-৬৯। 


au 


স্বভাবতই ধনর্বাচনে ‘বিরাট বিশাল সাফল্যের পর wars প্রথমেই দাবি 
তুললেন, ধর্মবণীরকে আবিলচ্বে সারিয়ে নিতে হবে। বললেন, যে লোক চক্রান্ত 
করে আমাদের গদাচ্যুত করেছিলেন তাঁকে কিছুতেই আর কলকাতা থাকতে দেওয়া 
হবে না। 

কেন্দ্র কিন্তু তাঁদের সে দাঁব মানতে রাজণ হলেন না। দিল্লির করা প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করলেন, কারু দাবির কাছে নাঁতস্বীকার করে আমরা রাজ্যপালকে সরাবো 
না; আর গোপনে ফ্রপ্টের নেতাদের বলে পাঠালেন, বেশী হইচইর প্রয়োজন নেই, 


কিন্তু বামপল্থীরা তাতে ছাড়বেন কেন! wera, face অবশ্য ধর্মবীর 
প্রসগ্গে খুব বেশি মাতামাতির বিরুদ্ধে Tec | তবে, তাঁর কথা কে শোনে । 


যত নরম নরম কথা বলেন, ST প্রকাশ্যে ততই TIA দেন। আবার এ'রা যত 
হুজ্কার দেন কেন্দ্রের তত মুসাঁকল বাড়ে_চাপের কাছে নতিস্বাঁকার করেছেন 
এটাই বা তাঁরা দেখান ক করে! 

এই অবস্থায় ফ্রণ্টের কয়েকজন নেতা প্রস্তাব করলেন : তাহলে আসন আমরা 


যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা Tang সঞ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন : সে কি ছেলেমানুষী! 


পারকম্পনা দিলেন সোমনাথ লাহাড়ি। প্যাঁচে তাঁর জুড়ি নেই। তিনি বললেন : 
শবধানসভার আঁধবেশন উদ্বোধন করতে হবে রাজ্যপালকে। সেই অধিবেশনে 
Fait যে ভাষণ পাঠ করবেন তা রচনা করে দেবে মন্ত্রিসভা ৷ সুতরাং 
আমরা মান্তিসভা থেকে এমন একটা ভাষণ তৈরী করে দেই যে ভাষণে 
প্রিয়াকলাপেরই নিন্দা থাকবে। রাজ্যপাল তা পড়তে বাধ্য। 

সাল্নিরা সবাই “বাহবা” বলে সোমনাথবাবুর প্রস্তাবটা লুফে নিলেন। 


অন্যাদকে প্রকাশ্যেও তাঁরা রাজাপালকে সাঁরয়ে নেওয়ার দাবি অব্যাহত 
রাখলেন। সভা সাঁমাতিতে ধর্মবীরের শ্রাদ্ধও চলতে থাকল । ইরা মার্চ গোটা 
মান্লিসভার পক্ষ থেকে রাম্ট্রপীতকে টোলগ্রাম করা হল : উই মার্চের মধ্যে 
রাজ্যপালকে সাঁরয়ে TAA! 

৬ তাঁরখই নতুন রাজ্য বিধানমণ্ডলীর আধবেশন A, হওয়ার কথা। 

্বরাষ্ট্রন্তশ চবন জবাব শদলেন দিল্লিতে : না, ৬ই মার্চের মধ্যে ধর্মবীরকে 
fka নেওয়া হবে না। 

SECA নেতারাও জানতেন যে, ৬ তারিখের ভেতরে Tele রাজ্যপালকে 
ধফাঁরঘ়ে নেবেন না। তাই, বাইরে তাঁরা যাই বলুন, যে সব দাঁবই তুলুন, ভেতরে 
ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছিলেন রাজ্যপালের ভাষণের মাধ্যমেই রাজযপালকে অপমান 
করতে। 
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খবরের কাগজে কাগজেও জল্পনাকল্পনা সুরু হয়ে গেল এই ব্যাপারটা 
শনয়ে। সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটা উঠল : রাজ্যপাল যাঁদ মন্ত্রিসভা রচিত ভাষণটা 
পড়তে রাজী না হন তাহলে ক হবে? 

এব্যাপারে রীতিটা এইরকম : বিধানমণ্ডলীর আঁধবেশন কেন ডাকা হয়েছে 
উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্যপাল তা বলবেন। সরকার কী কী করতে চান, ইতিমধ্যে 
কী কী করেছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি বলা হয় সেই ভাষণে। কথাগুলি বলেন 
রাজ্যপাল, কিন্তু আসল বন্তব্য সরকারের অর্থাৎ মন্ত্রিসভার । ভাষণ তৈরী করেন 
মন্ত্রিসভা | খসড়াটা পাঠিয়ে দেন রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপাল তা দেখে ফেরত 
পাঠান। তারপর সরকার তা ছাপতে দেন। রাজ্যপাল সেই মদত ভাষণ পাঠ 
করেন। বিধানমণ্ডলীর সদস্যদেরও সেই alae ভাষণ দেওয়া হয়। এ নিয়ে 
কোনও দিনই মাল্তিসভার সঙ্গে রাজ্যপালের কোনও ঝগড়া হয়ান। 

THY এবার যখন ঝগড়াটা সুরু হল তখনই প্রশ্ন দেখা দিল, রাজ্যপাল 
রদ হাল তাহলে 

হবে? 

ASST নেতারা এবং মন্ত্িরা বললেন : রাজ্যপাল গোটা ভাষণটাই পড়তে 
বাধ্য। এব্যাপারে সংঁবধান তাঁকে কোনও স্বাধীনতা দেয়ান। মান্ত্িসভা যা যা 
লিখে দেবেন তার সবটাই তাঁকে পড়তে হবে । কোনও অংশ বাদ দেওয়ার অধিকার 
তাঁর নেই। 

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কিন্তু অন্য রকম রায় দিলেন। তাঁরা বললেন: সংবিধান 
অনুসারে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত চলতেই বাধ্য। কিন্তু যাঁদ কোনও 
মন্ত্রিসভা রাজ্যপালের মূখ দিয়েই রাজ্যপালের নিন্দা করাতে চান, তাহলে 
রাজ্যপাল তা করতে বাধ্য নন। সেইজন্য মন্ত্রিসভা রচিত ভাষণের যে অংশে 
রাজ্যপালের বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের নিন্দা থাকবে রাজ্যপাল তা পড়বেন 
না, সেটা তিনি বাদ দিয়ে যাবেন। 

কেন্দ্ৰীয় কতৃপক্ষ অবশ্য এই কথাগুলি প্রকাশ্যে বললেন না। কথাটা 
পরোক্ষে যুক্ত্রণ্ট মাল্রিদের জানিয়ে দিলেন। আর জানালেন রাজ্যপালকে এবং 
তাঁকে সেই মতই চলতে বললেন। 

কিন্তু কথাগুলি তাঁরা প্রকাশ্যে না বললেও তাঁদের বন্তব্য খবরের কাগজে 
বের হল। 

এই সময় সি. পি. এম নেতা প্রমোদ দাশগপ্তের একটা হুঙ্কার পরাস্থিতিটাকে 
আরও জটিল করে তুলল। প্রমোদবাবু ঘোষণা করলেন : রাজ্যপাল যাঁদ পূরো 
ভাষণ পড়তে রাজী না হন, যাঁদ তার কোনও অংশ বাদ দেন, তাহলে তাঁকে ঘেরাও 
করা হবে। যতক্ষণ সেই বাদ দেওয়া অংশটা না পড়বেন ততক্ষণ এম. এল. এ-রা 
তাঁকে ঘেরাও করে বিধানসভার মধ্যেই আটকে রাখবেন ৷ 


> আনন্দবাজার পত্রিকা ৪-৩-৬৯। প্রমোদবাব এই সঙ্গে আরও বললেন : 
আমি যাঁদ পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্টমন্্রী হতাম তাহলে ধর্মবীরের প্রধান পৃঙ্ঠপোষক চবন 


কলকাতা নামামাত্র সমাজবিরোধন ব্যন্তি হিসাবে তাঁকে দি. ভি, আ্যাকটে গ্রেফতার 
করতাম। 
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খবরের কাগজে প্রমোদবাবূর এই বন্তব্য দেখে সকলেরই OF, [eT | কেন্দ্রে 
কর্তারা আতংকিত হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় জানতে চাইলেন, 
ব্যাপারটা কী? বেশ কিছুটা বিস্মিত হলেন ফ্রণ্টের বহু মন্ত্রাও | তাঁরা বললেনঃ 
এমন কোনও সিন্ধান্ত CST SEY নেয়ান। তাহলে প্রমোদবাব কথাটা বললেন 
ণক করে? 

সবাই গয়ে ধরলেন জ্যোতবাঁবূকেঃ সত্যই Te আপনারা রাজ্যপালকে ঘেরাও 
করবেনঃ আটকে রাখবেন? 
ne দে ওরকম কোনও সিদ্ধান্ত আমরা 
কারান। 

‘দাল্লির কর্তারা কিন্তু -তখনও জ্যোতবাব্যর এই আমবাসবাণী শোনেননি | 
তাঁরা জরুরী বৈঠক করলেন। তারপর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন করলেন 
মুখ্যমন্তী ও উপমৃখ্যমন্ত্রীকে। জানালেন, কেন্দ্রীয় সরকারই রাজ্যপালকে বলেছেন 
আপত্তিজনক অংশ বাদ দিয়ে ভাষণ পড়তে | অনুরোধ করলেন যেন তাঁকে ঘেরাও 
না করা হয়। এমনও বুঝিয়ে দিলেন যে ঘেরাও করে রাজ্যপালকে আটক রাখার 
চেষ্টা করলে ফোর্ট উইীলিয়ম থেকে সৈন্যবাহিনী গিয়ে তাঁকে মস্ত করে আনবেন | 

এই ঘটনা ৪ঠা মারচের। ৫ই রাজ্যপাল মান্ত্রসভাকে জানালেন যে তাঁদের 
রচিত খসড়ার সবটা ‘তান পড়তে রাজি নন। কোন্‌ কোন্‌ অংশ তান পড়তে 
অরাজী তাও জানালেন। 2 

৬ই 'িধানমণ্ডলীর অধিবেশন বসল। প্রবল Geet! কাঁ হয় ভাব। 
রাজ্যপালকে ঘেরাও যে করা হবে না সেটা আগের দিনই জানা গিয়োছিল। কিন্তু 
তবু মন্ত্রীরা বলোছলেন, জোরদার একটা প্রতিবাদ তাঁরা 'জানাবেনই। কী ধরনের 
প্রাতবাদ তাঁরা জানান সেইটা দেখার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন সবাই। 


ঘড় ধরে ধর্মবীর এলেন। বথাঁবাহিত শোভাযাত্রা সহকারে তান সভাকক্ষে 
প্রবেশ করলেন। য্তফ্রুণ্টের এম. এল. এ-রা সবাই একবোগে শ্লোগান তুললেন £ 
ধর্মবীর ফিরে যাও। 

ধর্মবীর tang ফিরে গেলেন না। তান আসনে গিয়ে ভাষণ পড়তে AA, 
করলেন এবং পর্ণ সিদ্ধান্তমত মাল্লিসভা রাঁচিত ভাষণের দুটি প্যারা বাদ 'দিয়ে 
গেলেন। সেই অংশে প্রথম ফ্রন্ট মাল্দিসভা বরখাস্ত করার জন্য রাজ্যপালেরই 
সমালোচনা করা হয়েছিল। 

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলেন মৃখ্যমন্ত্রী। প্রতিবাদ জানালেন। বাদ দেওয়া 
অংশটা পড়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। ধর্মবীর কিন্তু থামলেন AT! তান পড়ে 
চললেন এবং পাঠ শেষ হতেই আবার শোভাযাত্রা সহকারে বৌরয়ে গেলেন! 
USES এম. এল. এ-রা আবার ধর্মবীর বিরোধী শ্লোগান দলেন। 

পরে, রীতি অনুসারে ভাষণের জন্য রাজ্যপালকে ধন্যবাদ দিয়ে সরকার পক্ষ 

© যে প্রস্তাব আনলেন তাতেও এই ঘটনার উল্লেখ করা হল। 


পরাদন সকালেই sees এবং উপমঢ্খ্যমন্ত্রা দিল্লি যাৱা করলেন। একই প্লেনে 


পালা বদল-৯ ১২৯ 
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ধারণাই ছিল। তাঁরা ঠিক করে নিয়েছিলেন, যে 


না করের প্রচল্তাৰটী পান করে 


* নির্মল বস্য। সাক্ষাৎকার ২০-৭-৭০। 


* ১৩-৩-৬১৯। 


কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একটা জেহাদ ঘোষণা করবেন। 

PACHA কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে উল্টো হয়ে গেল। রাজ্য কংগ্রেস বিধান 
পরিষদ বিলোপের প্রস্তাব সমর্থন করলেন । কেন্দ্রীয় সরকারও ঘোষণা করলেন, 
রাজ্য বিধানসভা যাঁদ তাই চান তাহলে আমরাই বা আপত্তি করব কেন- পাশ্চমবঙ্গ 
বিধান পারষদ বিলোপ বিল যথাশীঘ্র সম্ভব পাশ করে দেব। 

এই অবস্থায় সবচেয়ে অসুবিধায় পড়লেন TH. পি. আই। তাঁদের দলের 
অন্যতম মন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখাজাঁ ছিলেন রাজ্য পরিষদের সদস্য। আর একজন 
মন্ত্রী রেণু চক্রবতাঁ আবার বিধানসভা বা পরিষদ কোনওটারই সদস্য নন। 
সি. পি. আই বুঝলেন মন্ত্রী রাখতে হলে এদের দুজনকেই এম. এল. এ করে 
আনতে হবে । কিন্তু তাতে নানা অসুবিধা । ?স. পি. আই নেতারা তাই দিল্লিতে 
তদবির সুরু করলেন যাতে সংসদে পাশ্চমবঙ্গ বিধান পারষদ বিলোপ বিল পাশে 
দেরী করানো যায়। 

আবার, সি. পি. এম যখন দেখলেন গস. পি. আই-র ঘোরতর বিপদ তখন 
তাঁরাও বিল পাশের জন্য তাড়াহুড়ো সুরু করে দিলেন। পাঁরষদীয় দফতরের 


হবে না। হলও তাই। বিশ্বনাথবাবুুর জন্য শেষ পর্যন্ত মোদনীপুরে একটা 
আসন পাওয়া গেলেও TA, চক্রবর্তী বহু তদবির করেও দলের কোনও এম. এল. 
একে পদত্যাগ করাতে পারলেন না। তাঁকে মান্দ্ত্ব ছাড়তেই হল। fH. পি. এমের 
একটা লক্ষ্য পূর্ণ হল। 

, রাজ্য বিধান পারিষদ বিলোপের ফলে আরও দুজন মন্ত্রীর চাকুরী গেল! 
তারা হলেন আর. সি. পি. আই-র wal কুমার এবং বলশেভিক পারাটির বরদা 
TROT | দুজনেই মন্ত্রী হওয়ার সময় ভেবেছিলেন এম. এল. 'সি হয়ে মাল্লিভূটা 
বজায় রাখবেন। যখন মন্ত্রী হলেন তখন তাঁরা না এম. এল. এ না এম. এল. স। 
কিন্তু বিধান পারষদ বিলোপে তার কোনও আশাই রইল না। সংধীনবাবুর 
দলের দুজন এম. এল. এ ছিলেন। তান নানাভাবে তাঁদের চাপ দিলেন যেন 
পদত্যাগ করে তাঁর জন্য একটা সিট করে দেন। কিন্তু তাতে কোনও সুবিধা তো 
হলই না, বরং কেলেত্কারা বাড়ল। দ:জনেই প্রকাশ্যে আভযোগ করলেন, সুধীন- 
বাব; তাঁদের ভয় দোঁখরে চাপ দিয়ে পদত্যাগ করাতে চাইছেন। 

সে নিয়ে আবার আর এক মহাভারত রচিত হল। সুধীনবাবু বরাবরই 
সি. পি. এমের femora তাঁকে সি. পি. এম তো প্রোটেকসন দিলেনই? অনাদের 
১৩২ 


কাছ থেকেও (তান কৌশলে সমর্থন আদায় করে নিলেন। আর. দি. পি. আই-র 
ওঁ দই এম. এল. এ অনাদি দাস ও মকসেদ আলিকে PÒ থেকে তাঁড়যে দেওয়া 
হল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সুধীন কুমারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে 
তদন্ত করার জন্য Sea) ও উপমধখ্যমন্তীকে Tine দেওয়া হল। কিন্তু সে 
তদন্ত আর কোনও দিনই হল না৷ সুধীন কুমারের বিরদ্ধে আভযোগ আভিযোগই 
থেকে গেল। 

বিধান পাঁরষদ িলোপের ব্যাপারে তাই শি. পি. এমের মূল লক্ষ্যটা সফল 
হল না। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার সুযোগ তাঁরা পেলেন না। যাঁদও 
গস. পি. আই-কে নাস্তানাবুদ করার ব্যাপারে তাঁরা বেশ িছন্টা সাফল্য অর্জন 
করলেন। 


ধর্মবীরকে “নিয়ে বেশী জল ঘোলা করার সুযোগও এই সময় কেন্দ্র কেড়ে 
jaca | 

১৯শে মারচ চবন টেলিফোনে অজয়বাবূকে জানালেন যে তাঁরা লণ্ডনের 
ভারতীয় হাইকাঁমশনার শান্তস্বরূপ ধাওয়ানকে পাঁশ্চমবঞ্গের রাজ্যপাল করতে 
চান। অজয়বাব, জ্যোতিবাব; এবং ব*বনাথবাবু পরামর্শ করে রাজ্যপাল পরের 
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পাশ্চমবঙ্গের নেতাদের ধাওয়ানের নামে রাজী করাতে পারেন। ধাওয়ানকে তখন 
পাশ্চমবষ্গের কেউই তেমন চিনতেন AT! নেতারাও না। অরুপা আসফ আলি তাঁর 
্াকগ্লাউণ্ড বললেন। জানালেন, ধাওয়ান সাহেব অত্যন্ত প্রগাতুশীল ব্যক্তিও T | 
তাঁকে নিয়ে কোনও অসুবিধা হবে না। অজয়বাব; এবং জ্যোতিবাব তখন রাজি 
হয়ে গেলেন। মধ্যমন্ত্রী মন্বিসভাকে ধাওয়ানের নাম জানালেন ২২শে TAR | 

২৮শে ধর্মবীর কলকাতা থেকে দায় নিলেন। ১লা aie (অস্থায়ী) 
রাজাপালরূপে শপথ নিলেন দীপনারায়ণ fez তানি তখন কলকাতা হাই- 
কোরটের প্রধান বিচারপতি ৷ স্থায়ী রাজাপালের অনুপাঁস্থাততে সাধারণত 


ধর্মবীরের BAST এইভাবে মিটে গেলেও এই সময় একেবারে আচমকা পর প্র 
আর fore ইস্‌ এসে হাজির হল। একটা MOAT ঘটনা, আর একটা 
কাশীপ:রের অপ্রুকারখানায় গুলী চালনা এবং তৃতীয়া রবীন্দ্র সরোবরে এক 
জলসায় তাণ্ডবলীলার প্রসঙ্গ | এই তিনটা ইস্‌ নিয়েই কলকাতা এবং দাল্লতে 

জোর ঝগড়া সুরু হয়ে গেল। 
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দুগ্গপদুরের ঘটনাটা ঘটে ২৪শে মারচ। 

Rares ইস্পাত কারখানার সিকিউরিটি ফোর্স পারবর্তন নিয়ে বেশ কিছুদিন 
ধরেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইউনিয়নের বিরোধ চলছিল। দিল্লির নিদেশে ইস্পাত 
কারখানার কর্তৃপক্ষ নিজস্ব সাকউরিটি ফোর্স তুলে "দিয়ে দুর্গাপুর কারখানার 
জন্য কেন্দ্রীয় ইণ্ডাম্টরিয়াল সিকিউারাটি ফোর্সকে আনাছলেন। কেন্দ্র কয়েক বছর 
আগেই সিন্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বড় বড় কেন্দ্রীয় শিল্প প্রাতষ্ান পাহারা দেবে 
কেন্দ্রীয় ইন্ডান্টীয়াল সিকিউরিটি ফোর্স। কোনও কারখানারই আর আগের মত 
নিজস্ব সিকিউরিটি ফোর্স থাকবে atl সেইমত WAVE ইস্পাত কারখানার 
নিজস্ব সিকিউরিটি ফোর্সও তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়োছিল। তবে, এই সঙ্গে 
সঞ্গেই বলা হয়েছিল যে, HATA কারখানার নিজস্ব 1সাঁকউীরাট ফোর্সের যাঁরা 
যাঁরা যোগ্য বিবোচত হবেন, তাঁদের কেন্দ্রীয় সাঁকউারটি ফোর্সেই নিয়ে নেওয়া À 
হবে। বাদবাঁককে কারখানায় অন্য কাজ দেওয়া হবে! 

TTS ইস্পাত কারখানার কমিউনিস্ট প্রভাবিত ইউনিয়ন কিন্তু এই প্রস্তাব 
মানতে রাজী হলেন না। তাঁরা বললেন, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার 'সাঁকউ- 
রিট ব্যবস্থা যেমন আছে তেমনই থাকবে, কেন্দ্রীয় ইন্ডাষ্টিয়াল . সিকিউরিটি 
ফোর্সকে আনা চলবে না। "দিল্লি তাতে রাজী হতে পারলেন না। তাঁরা কারখানা 
কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেন, কেন্দ্রীয় ফোর্স বসাতেই হবে। ফলে দুর্গাপুরে 
উত্তেজনা বাড়ল এবং উত্তেজনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে সি. আর. পি বাহিনী 
গেল। IES যখন দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এলেন তখনও কিন্তু দুর্গাপুরে সি. 

- জার. পি মোতায়েন Teer | 
র সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সিকিউরিটি ফোস? 
Miao ona বিরদ্ধে ইস্পাত কারখানার কমিউনিস্ট ইউনিয়ন খুব 
সক্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁরা কার্যত প্রতিরোধ আন্দোলন সরু করে দিলেন। 
উত্তেজনা আরও বাড়ল। একাদন Marra কারখানার সিকিউরিটি ফোর্সের 
fee, কমা” কারখানার সদর দফতরে আযান করলেন। তাঁরা এঁগয়ে গেলেন 


লোকেরা আভযানকারা সিকিউরিটির লোকদের বাধা দিলেন। ফলে সংঘর্ব হল। 
সি. আর. পি গুলী, লাঠি এবং কাঁদানে গ্যাস চালালো। 

ব্যস সুরু হয়ে গেল। একেই দ:গগাপুরে তখন বেশ উত্তেজনা । তারপর এই 
ঘটনা। কমিউনিস্ট ইউনিয়ন এমনিই বেশ feti তায় তাঁদের নিরিহ 
লোকেরা তখন রাজ্য সরকারের পরিচালক থমথমে ভাব গোটা NTRA | 


COSTS করতে হবে। কারখানার কর্তা ওয়াধেরাকেও ধরতে হবে। না হলে গোটা 
MTT আগুন জবলবে। জ্যোতিবাব্; aire তিনিও ইউনিয়নের সঙ্গে 
SN হলেন। ওয়াধেরাকে ঠিক গ্রেফতার করা হল না। তবে চিফ সিকিউারটি 
* পালকে গ্রেফতার করে পঢ়লিশ ভ্যানে তোলা হল। 
পরদিন গারলামেনটে এই ঘটনা নিয়ে জোর হইচই। কিছ কমিউনিস্ট এস. 


১৩৪ 


Sor দাঁব করলেন, APSA থেকে সি. আর. পি সরাতে হবে। TOL কলকাতায় 
এই Wid তুলেছেন স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমল্তী জ্যোতিবাব। চবন কিন্তু সাফ জবাব 
দিলেন £ পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় পীলশ থাকবেই । তবে, এব্যাপারে যা নিয়ম তা 
পশ্চিমবঙ্গেও মানা হবে, রাজ্য সরকার না চাইলে তাঁরা কিছু করবেন না। 


কাশীপুর অন্ব্রকারখানার ঘটনাটা ঘটল ৮ই এপ্রল। 

কাশপুয়েও কারখানার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইউীনয়নের বিরোধ চলছিল। ওই 
ইউনিয়নও কাঁমিউনিস্ট প্রভাবিত। ঘটনার দন সকালে কারখানায় ঢোকা নিয়ে 
ইউনিয়নের কিছ সক্রিয় কমর সঙ্গে কারখানার গার্ডদের বাগড়া হয়। ঝগড়া 
থেকে হাঙ্গামা। গার্ডরা গুলী চালালো । ৪জন কর্মী তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন। 
আরও একটি মৃতদেহ পরে উদ্ধার করা হল। 

সঙ্গে সঙ্গে কাশশপ,রে প্রবল উত্তেজনা । কারখানার সামনে বিরাট জনতার 
ভড়। জনতা ও ইউনিয়ন দাবি করলেন, যেসব সেনার গুলী চালিয়েছে iT 
তাঁদের গ্রেফতার করুক। জ্যোতিবাব ঘটনাস্থলে গিয়েও সেই দাঁব সমর্থন, 
করলেন। fy কারখানা কর্তৃপক্ষ তাতে আপত্তি জানালেন। তাঁরা বললেন, 
গাড়রা সামারক বাহিনীর কর্মরত কমা । পীলশ তাঁদের গ্রেফতার করতে পারে 
না। তাঁদের সম্পর্কে যা করার করব আমরা। সাধারণ আদালতেও তাঁদের বিচার 
হতে পারে না। 'িচার হবে সামারক আদালতে | 

পরাঁদন পারলামেনটে এ ঘটনা নিয়েও জোর হইচই ৷ কমিউনিস্ট এম. পরা 
সবাই জ্যোতিবাবুকে সমর্থন করলেন। কেন্দ্রীয় সরকার সমর্থন করলেন কারখানা 
কর্তৃপক্ষকে। প্রতিরক্ষামন্ত্র স্বর্ণ সিং আবার ঘোষণা করলেন, কাশীপনুরের ঘটনা 
fara বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে। রাজ্য সরকার তাতেও আপাঁত্ত জানালেন। 
বললেন, রাজ্যে এই রকম কোনও তদন্ত কাঁমশন বসাবার আধকার কেন্দ্রের নেই। 

১০ই কাশীপুরের ঘটনা নিয়ে বাংলা বন্ধের ডাক দেওয়া হল। রাজ্য সরকারও 
এই বন্ধের ডাক সমর্থন করলেন। সেই বন্ধ উপলক্ষে আবার কাঁচরাপাড়া এলাকায় 
দুই দল শ্রামকে সংঘর্ষ হল। একজন মারাও গেলেন । পুলিশ গুলী চালাল 
কারফু হল। 

পরাদনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রা চবন মন্তব্য করলেন £ প্লেন ও ট্রেন চলাচল অব্যাহত 
রাখার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায়ান। এই ব্যাপারে 
তাঁরা তাঁদের সাধাবধানক দায়ত্ব পালন করেনান। 

গুলা যাঁরা চালয়োছল সেই গার্ডদের বিচার নিয়েও রাজ্যের সঙ্গে সামারক 
কতৃপক্ষের বিরোধ দেখা দিল। রাজ্য পীলশ তাঁদের নামে সাধারণ আদালতে 
মামলা করতে চাইলেন। সামারক কর্তৃপক্ষ তাতে বাধা দিলেন। আদালতে শেষ 
পর্যন্ত সামারক কর্তৃপক্ষই জিতলেন। 

TOT এবং কাশীপনরের ঘটনা থেকে একেবারে [ভিন ধরনের ব্যাপার বলেই 
gating সরোবরের ঘটনা নিয়ে কেন্দ্র রাজ্য বিরোধের কোনও সংগত কারণ ছল AT 
‘কিন্তু তবু বেশ কিছুটা বিরোধ দেখা দিল এই ব্যাপারে। 

রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা ঘটে ৬ই এপ্রল। দাঁক্ষণ কলকাতার একটা সংগঠন 
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রবীন্দ্র সরোবরে একটা বিরাট জলসার আয়োজন করেন। সেই জলসায় হাঙ্গামা 
হয়। পুলিশ গুলী চালায়? 'একজন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। বহু আহত হয়। 

যা নিয়ে গণ্ডগ্যোলটা সুরু হয় তা অবশ্য পুলিশের গুলন চালনা নয়! ঘটনার 
দু তিনদিন পুর থেকেই গোটা শহরে শোনা যেতে থাকে ওই হাঙ্গামার রাত্রে রবান্দু 
সরোবরে মেয়েদের উপর অত্যাচার হয়েছে। বহু অবাঙ্গালণ ব্যবসায়ীর স্ত্রীকন্যাও 
অন্যজ্ঠানে গিয়োছলেন। তাঁরাই অত্যাচারের আভযোগটা সব চেয়ে বেশী করে 
তুলে ধরলেন তাঁরা দিল্লিতেও তদবির করলেন। ক্রমে ক্রমে গোটা ভারতে এই য়ে 
হইচই AA, হল। ব্যাপারটা পারলামেণ্টেও উঠল। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাম্ট্রমল্র 
ভিন বাবে গ গেল। নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের 

| 

রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রা জ্যোতবাবর প্রথম এতে আপত্তি করলেন? তান বললেন, 

এটা কেন্দ্রীয় সরকার এবং কিছ ব্যবসায়ীর REF সরকার িরোধা চক্রান্ত ছাড়া 


নয়। 

জ্যোতবাবুর এই আভযোগ শুনে 'দল্লি তো মহাখাগ্পা। 

তখন স্বয়ং জ্যোতিবাবুর নামেই পাল্টা আঁভযোগ উঠল যে তাঁর বন্ধু 
FAILS আচার্য এবং স্নেহভাজন মন্ত্রী রাম চ্যাটাজীঁ ওই অনূজ্ঠানের 

wet জড়িত বলেই তিনি নিরপেক্ষ তদন্তে রাজি হচ্ছেন না। 

ফ্রণ্টের কয়েকটি শরিক দল, বিশেষভাবে এস. এস. পিও মেয়েদের উপর 
অত্যাচারের অভিযোগ তুললেন । তাঁরাও নিরপেক্ষ তদন্ত mig করলেন। দলের 
সর্বভারতীয় নেতা রাজনারায়ণ এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিরাট বিশাল 
অভিযোগ তুললেন। মন্ত্রিসভার ভেতর থেকেও চাপ এল। বাধ্য হয়ে জ্যোতিবাব্‌ 
১৬ই এপ্রিল বিচারপতি ry ঘোষকে রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনার তদন্তের দায় 
দিলেন। বিচারপতি ঘোষ অবশ্য দীর্ঘ তদন্তের পর রায় দিলেন যে রবীন্দ্র 
সরোবরে ওই রাত্রে মেয়েদের উপর কোনও অত্যাচার হয়নি ৷ 


এইভাবে দ্বিতীয় TSH সরকারের সরু থেকেই আরম্ভ হয়েছিল কেন্দ্রে 
সঙ্গে রাজ্যের বরোধ। মারচ-এপ্রল নাগাদ তো মনে হল এ বিরোধ খুব জাঁটল 
আকার ধারণ করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হল না। কারণ কেন্দ্রের সঙ্গে 
ঝগড়াটা TOSSA পর্যায়ে যেতে না যেতেই সুরু হয়ে গেল আর এক অধ্যায়_যার 
নাম শরিকী সংঘর্ষ । এপ্রিলে যু্তফ্রণ্ট শারকী সংঘর্ষ নিয়ে এত বিরত হয়ে 
উঠলেন যে তখন তাঁদের আর দিল্লির দিকে নজর দেওয়ার FAS নেই। 


> যদিও এখনও অনেকেই মনে করেন যে ঘোষ কাঁমাট সত্য উদ্ঘাটন করতে 
গারেননি। 
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Dept 
PL. of Extension 


SERVICE 


“fast বিরোধের Tans 


প্রথমবার যখন TEES গাঁদতে বসলেন কংগ্রেস তখনও “বেশ শীন্তশালী। 
“বধানসভায় তখনও তাঁদের ১২৭জন এম. এল. এ। গঁদিতে বসলেও FGA অনেক 
শারকই তখন তাই কংগ্রেস সম্পর্কে বেশ ভীত। তাঁরা জানতেন, জনা পনেরো 
এদিক ওদিক হয়ে গেলেই সব ওলট-পালট হয়ে যাবে। তাঁরা এও জানতেন, 
কংগ্রেসী নেতারা এই জন্য সচেষ্ট | FS থেকে এম. এল. এ ভাঙ্গাবার তালে তাঁরা 
ওত পেতে আছেন। তাই, গাঁদ হারাবার ভয়েই ফ্রণ্টের বহু নেতা প্রথম প্রথম 
বেশ কিছুটা সংযত হয়ে চলতে চেয়োছলেন। 

দ্বিতীয়বার কিন্তু পারাস্থাতিটা একেবারে পাল্টে গেল। বিধানসভায় ২৮০-র 
মধ্যে কংগ্রেস দাঁড়ালো মাত্র Gél বাদবাকি প্রায় সবটাই EFD ফলে, ফ্রণ্টের 
বহু নেতার মনে তখন একটা চরম ডোণ্ট কেয়ার ভাব। তাঁরা ধরেই নিলেন, এবার 
আর '৬৭-র ভয় নেই, কংগ্রেসের সঙ্গে হাত 'মাঁলয়ে এ সরকারের পতন ঘটাবান 
কথা কেউ ভাবতেও পারবেন All ৫&০-৬০জন এম. এল. এ দলত্যাগ করলেও FÒ 
সরকারের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগারষ্ঠতা থাকবেই। সনতরাং যাই WF, FV সরকার 
চলতে বাধ্য ৷ 

আরও একটা বড় পার্থক্য ছল প্রথমবারের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের । ১৯৬৭ 
সনে ফ্রন্টের মধ্যে ছোটবড়.দল থাকলেও এম. এল. এ-র বিচারে কোনও এক দল 
আর সকলের চেয়ে খুব বেশ বড় ছিলেন না। ১৯৬৯ সনের নির্বাচনের পর 
fare দেখা গেল, সি. পি. এম MGA, ফ্রণ্টের বৃহত্তম দল নন, তাঁরা অন্যান্য শারকের 
চেয়ে অনেক অনেক বড়। 
এই বড় ভাবটা গোড়া থেকেই সি. পি. এমের নেতা ও কমাঁদের আচার 
আচরণে ফুটে উঠল। বড় দলের দাবিতে তাঁরা মখামান্তত্ব চাইলেন, বড় দলের 
দাঁবতে অধিকাংশ গুরত্বপূর্ণ দফতর নিলেন এবং বড় দল বলেই তাঁদের মধ্যে 
core কেয়ার’ ভাবটা সবচেয়ে বেশী করে এল। সি. পি. এম নেতা ও কর্মীরা 
তাই গোড়া থেকেই টপ গিয়ারে চলতে সুরু করলেন। 

গাঁদতে বসতে না বসতেই তাঁরা আরও একটা জানস ঠিক করে নিলেন ৪ 
“যুগপৎ সংগ্রামী আন্দোলন চালাতে হবে এবং সাংগঠাঁনক শান্ত বাড়াতে হবে ।” 
মার্চ মাসের "দ্বিতীয় সপ্তাহেই সি. পি. এমের রাজ্য কমাটি সংগঠন বাড়ানোর 
ব্যাপারে একটা 'বিস্তাঁরত কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। সেই কর্মসূচীটা এই রকম £ 

(১) ১ লক্ষ লোককে অকাঁজলার A নিয়ে আসতে হবে; ; 

(2) পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগাঠিত করতে হবে; 

(৩) পারটিতে নতুন আট হাজার সদস্য নেওয়া হবে; 

(8) ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে ১ লক্ষ নতুন সদস্য সংগ্রহ করতে হবে; 


SOA 


(৫) ছাত্র ও যর সংগঠনে ১ লক্ষ নতুন সদস্য নেওয়া হবে; 

(৬) কিষাণ সভায় সাড়ে ৪ লক্ষ সদস্য সংগ্রহ করতে হবে; এবং 

(৭) 'বাভন্ন ফ্রণ্টে মোট ১ লক্ষ মাহলা সদস্য জোগাড় করতে হবে। 

রাজ্য কমিটির বৈঠক শেষ হল ১২ই MD! ১৩ই প্রমোদ দাশগুপ্ত এক 
সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সাংগঠনিক শান্তি বৃদ্ধির পাঁরকজ্পনা ঘোষণা করলেন। 
আর বললেন, সংগ্রামী গণতান্ত্রিক আন্দোলন চাঁলয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষা। 

প্রমোদবাব: রাজ্য কমিটির যে সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে বললেন না সেটা 
হল £ দলের মন্ত্রীরা সংগ্রামী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দলীয় সংগঠনের মাধ্যমে 
শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই প্রশাসন যন্ত্রকে পাঁরচালত করবেন। অর্থাৎ, মন্ত্রীরা 
সর্বদা দলীয় স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করবেন। 


ফ্রণ্টের অন্যান্য শারক যে এ জিনিস কল্পনাও করতে পারেননি তেমন AT! 
fa. পি. এম এবার প্রচণ্ড গাঁততে এগোতে চাইবে, TH. পি. এম প্রশাসন যন্ত্কে 
দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার জন্যই স্বরাষ্ট্র সহ সব গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলি 
চাইছে_এটা গোডায়ই অনেকে বুঝোছলেন। এবং বুঝোছলেন বলেই NAT- 
বরাত 

I> 

ফ্রণ্টের ভেতরে যাঁরা মারকসবাদী পারটি, প্রশাসন ফন্ত্রকে দলের এবং সংগ্রামের 
স্বার্থে ব্যবহার করা তাঁদের দৃষ্টিতে কোনও অপরাধেরও কাজ নয়। কখন কতটা 
করা উচিত এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে; কিন্তু নীতিগত ভাবে তাঁরা সবাই 
এটাকে পবিত্র কর্তব্য বলেই মনে করেন। তবু সি. পি. এমের ক্রিয়াকলাপ দেখে 
তাঁরা গোড়া থেকেই চউলেন। এর একটা কারণ, fH, পি. এম প্রচণ্ড গাঁততে 
এাঁগয়ে চলল। তাই তাঁরা সবাই একেবারে তেলে বেগুনে জলে উঠলেন । 
এবং তেলে বেগুনে জব্লে উঠেও তাঁরাও প্রায় সবাই সেই পথই ধরলেন | 

ফলে, গোড়ায়ই সরকারী দলগীলর মধ্যে একটা 'বাচত্র প্রাতযোগতা সুরু 
হয়ে গেল_যার প্রধান ও মূল লক্ষ্য যত দ্রুত তালে সম্ভব পারটি বাঁড়য়ে যাওয়া 
এবং সেজন্য যতটা সম্ভব প্রশাসন ZACH ব্যবহার করা। 

এই দলবাদ্ধর অদম্য উৎসাহে যে যেমন পেলেন লোককে দলে টেনে নিলেন। 
খারাপ ভাল, সাধু চোর, গণ্ডাবদমাস, কংগ্রেসী, অ-কংগ্রেসী জেলায় জেলায় সব 
রাতারাতি সি. পি. এম, সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড রক, এস. ইউ. দি, 
আর. এস. পি প্রভৃতির সমর্থক, এমন কি সক্রিয় sate হয়ে উঠলেন। 

ক্রমে ক্রমে এই দলবৃদ্ধির প্রাতিযোগতা থেকেই সুর হল শাঁরকী সংঘর্ষ 
“face শাঁরকে মারামারি কাটাকাটি হানাহানি | 


স্বরাষ্ট্র দফতরের ক্ষমতা হাতে নিয়েই জ্যোঁতবাবু কাজ সুরু করে দিলেন । 
প্রথমেই তান আই. জি. উপানন্দ মুখাজাঁকে সরাবার ব্যবস্থা করলেন। উপানন্দ- 


> নির্মল বস;। সাক্ষাৎকার ২০-৭-৭০। “fH, পি. এমের হাতে স্বরাষ্ট্র দফতর 
না গেলে এত তাড়াতাড়ি HG মাম্ত্রসভা ভাঙ্গত না।” 
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বাবুর চাকুরীর মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়োছল। {তান একসটেনসনে 'ছিলেন। 
জ্যোতিবাব, মন্তিসভার প্রথম বৈঠকেই আই. Tera প্রসঙ্গটা তুললেন। ঠিক হল, 
উপানন্দবাবুকে আঁধলম্বে অবসর নিতে বলা হবে। 

উপানন্দবাবূকে যখন একসটেনসন দেওয়া হয় তখনই TFS এক বিবৃতিতে 
তার প্রাতবাদ করেছিলেন। সি. পি. এম এবং সি. পি. আই দুই বড় পক্ষই তাঁর 
উপর চটোছিলেন। ইস. দি. এম মনে করতেন, এই লোকটা তাঁদের পথে একটা 
বড় কাঁটা। সি. পি, আই-র বন্তব্য ছিল, এই ভদ্রলোকই তাঁদের “ছোড়দাকে” ভুল 
বাঁঝয়ে প্রথম REFÈ সরকারের পতনের পথ প্রশস্ত করে 'দিয়োছিল। দ্বিতীয়বার 
যখন SHG ক্ষমতা পেল এবং জ্যোতিবাব; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন তখন পুলিশের 
ভেতরের ও বাইরের উপানন্দ-বরোধী লাবও সায় হয়ে উঠল। ফলে, উপানন্দ 
মুখাজাঁকে যেতেই হল। 

জ্যোতবাব এরপর মনোমত পুলিশের ওপরতলায় অদূলবদল করে নিলেন। 
তান খুজে খুজে বের করলেন কারা সবচেয়ে মেরুদণ্ডহীন, কারা বিনা প্রশ্নে 
তাঁর আজ্ঞামত চলবেন। তাঁদের এনে সব গরুত্বপূর্ণ পদে বসালেন। পদীলশের 
সর্বস্তরে একটা ত্রাসের ACM হল। 

জ্যোতিবাবূ অবশ্য শুধু পুলিশের ওপরতলায় অদলবদল করেই ছাড়লেন 
না। খোদ স্বরাষ্ট্র দফতরেও হাত দলেন। সেখানে তান মোস্তাক মোরসেদকে 
জয়েন্ট সেকরেটার করে নিয়ে এলেন। মোরসেদকে জ্যোতিবাব আগে থেকেই 
ভাল করে চিনতেন । প্রথমবার যখন তানি পাঁরবহন মন্ত্রী মোরসেদ তখন ওই 
দফতরেরই আঁফসার। মোরসেদ স্বরাষ্ট্র দফতরে বসেই WAAIT হয়ে উঠলেন_ 
জ্যোতিবাবুর পরেই দফতরে মোরসেদের স্থান হল। 
এইভাবে জ্যোতিবাব গোটা স্বরাষ্ট্র দফতরটা নিজের হাতের ALTA মধ্যে 
নিয়ে এলেন। 

অন্যাঁদকে তখন হরেকৃষণ কোঙার, CHU ঘোষ এবং সত্যাপ্রয় রায়ও এগোচ্ছেন। 
এর মধ্যে আবার সবচেয়ে দ্রুততালে এগোলেন সত্যাপ্রয় রায়। তাঁর Bowe fT 
বিশেষ সবধাও ছিল। মাধ্যামক ও প্রার্থীমক শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্ব সি. পি. 


1সদ্ধান্তগ্ীলও পুরোপত্রীর অমান্য করে চললেন | প্রারথামক শিক্ষা কাঁমাট গঠন 
নিয়ে ফ্ণ্ট যে সুপারিশ করলেন শিক্ষামন্ত্রী সেটাকে CATA অবজ্ঞা করলেন? 

এইভাবে যখন fies দফতরের ates সহযোগিতায় সি. পি. এমের সংগঠন 
গড়ার কাজ প্রচণ্ড গাঁততে এগয়ে চলেছে ফ্রণ্টের শারকরা তখন চরম শংাঁকত হয়ে 
উঠলেন। তাঁরাও দফতরগঢ়াল মনোমত ব্যবহার করতে চাইলেন। করলেনও। 
fans কতটাই বা করবেন! বড় জোর ইলা Trace ফ্লাট বাল কাঁমাটর মাথায় 
বসানো অথবা হেমন্ত TALS খাদ বোরডের চেয়ারম্যান করা অথবা বাঁড়র 
লোককে শিল্প দফতরে একটা বড় চাকুরী দেওয়া! কিন্তু তাতে সংগঠন কতটা 
এগোবে! পলিশ, জাম, ট্রেড ইউনিয়ন, স্কুল কলেজ, বাস পারামিট সবই যে TH. 
শপ. এমের হাতে! f 
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এই সব জিনিস ওপরে যতটা প্রতিক্রিয়া HIG করল তার চেয়ে অনেক বেশী 
করল নীচে। নীচের তলায় এই সরকারী দফতর নিয়ে প্রচণ্ড রেষারোঁষ সুরু হয়ে 
গেল। গ্রামে গ্রামে সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি প্রভাতি 
দলের PALM দেখলেন, পুলিশ তাঁদের কথা মোটেই শোনে না-তাঁরা সি. পি. 
এমের হুকুম মানে । দেখলেন জে. এল. আর. ও-ও জমি 'বালর ব্যাপারে সহ- 
যোগিতা করেন সেই সি. পি. এমেরই সঙ্গে । শ্রম দফতরের আফসারদের 
পক্ষপাতিত্বও সি. fo. এম ইউনিয়ন নেতাদের ates! 


এইভাবে TA. পি. এমের ক্ষমতা ও প্রভাব যতই বেড়ে চলল ফ্রুণ্টের অন্যান্য 
শারকের TH. পি. এম বিরোধিতাও ততই বাড়ল। 

প্রথম প্রথম সুরু হল শুধু ওপরতলায় সমালোচনা__কাগজেপত্রে 
লেখালোখি। TH. পি. আই এবং এস. ইউ. সি এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। 
সি. পি. আই চিরকালই একট কৌশলে চলার পারি, তাই তাঁরা ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে 
সি. পি. এমের সমালোচনা সুরু করলেন। সুরটা এই যে, TH. পি. এম যা করছে 
তাতে ফ্যন্তফ্রুণ্টের “Caio কালমালপ্ত হচ্ছে” এবং “Gay fates হচ্ছে”। 

এস. ইউ. সন্তু ক্রোধটা প্রকাশ করলেন একেবারে অন্যভাবে | দলগত চবার্থে 
প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহারের কথা প্রথমে তাঁরা মুখেই আনলেন না। তাঁরা বরং আদর্শ- 
গত পর্যায়ে সি. পি. এমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইলেন। বললেন, Sat 
মেহনত মানুষের স্বার্থে কাজ করছেন না। এস. ইউ. সির মুখপত্রে অভিযোগ 
করা হল, “মারকসবাদী কমিউনিস্ট দল পতজপাঁতদের সাহায্য ও সমর্থন পাওয়ার 
জন্য কেরল সরকারের মতই পশ্চিমবঙ্গের শ্রমনীতি রচনা করতে চাইছেন। সেই- 
ভাবেই তাঁরা এগোচ্ছেন। তাই তাঁরা এই দফতরটি হাতে রেখেছেন।” 'গণদাবী'তে 
এই সঙ্গে সরকারী খাদ্যনীতি ঘোষণায় বিলম্ব হওয়ার জন্যও সমালোচনা করা 
হল। আর বলা হল, খাদ্য সংগ্রহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র দফতরকে দেওয়া হোক! 


এদিকে তখন জমি এবং Cote দখল নিয়েও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় fH, পি. 
এম, সি. পি. আই ও এস. ইউ. সি-তে বেশ কিছুটা মারামারি সুরু হয়ে গিয়েছে! 
তিন পারটিরই কিছু ise, সংগঠন ছিল এই এলাকায় fea দলের তাঁর 
প্রাতযোগতা সুর; হয়ে গেল। দিনে চারটা পাঁচটা করে ভোঁড় দখল হওয়া আরম্ভ 
হল। দখল মানে লুট | লুটে লোক পেতেও অসুবিধা হল AT! মারদাঙ্গাও বেশ 
কিছন্টা হল। প্রথম প্রথম ভোঁড়র মালিকের লোকজনরা বাধা “দিতে গেল। 'কন্তু 
হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে তারা পারবে কেন! পুলিশও এল না। কারণ, 
হরেকৃষ্ণবাব; এর আগেই সরকারী নির্দেশ দিয়েছেন যে, জাম দখলের লড়াইয়ে 
পুলিশ যাবে না। সাতাশে মাই হরেকৃফবাব সাংবাদিকদের বলেছেন £ জাম 
সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারে কোনও ক্ষেত্রেই পলিশ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। 
এ সম্পর্কে একাট সারকুলার স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে পাঠানো হয়েছে। ভোর দখল 


২ আনন্দবাজার পান্রকা ২৮-৩-৭০। 
১৪০ 


এবং Abe জাম দখলের নামেই চলল। 

কিন্তু তিন দলের প্রতিযোগিতার ঠেলায় পাঁচ দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা 
চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁছল। ভোঁড়র মালকরা দলের নেতাদের কাছে ETE Te 
সুরু করলেন। গেলেন রাইটারস িলাডংস-এও। {কিন্তু কাজ HRS হল না। কারণ 
স্বয়ং মৃখ্যমন্তীও তখন ভোঁড় দখলের বিরুদ্ধে নন। অজয়বাবু এই সময় একাঁদন 
{রপোর্টারদের বললেন £ COIS দখলের ব্যাপারটা একটা জাঁটল সমস্যা । মাছের 
ভোঁড়র নামে যে কোনও পাঁরঘাণ জামি রাখা যাবে আইনে এই ব্যবস্থা করা ভুল 
হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মাছের চাষ না করে ভোঁড়র নামে রাখা জমিতে ধান চাষ 
হচ্ছে। যারা ভোঁড় দখল করছেন তাঁরা ন্যায্য কাজ করছেন, না অন্যাব্য কাজ 
করছেন তা বলতে পার ATI” 

দিন তিন চার পরেই কিন্তু ভোঁড় দখল নিয়ে চব্বিশ পরগণায় ফ্রণ্টের তিন 
শারকে বেশ একচোট ঝগড়া সুরু হয়ে গেল। এস. ইউ. সি, সি. পি. আই এবং 
দস. পি. এম পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা আভযোগ তুলতে লাগলেন। মাছ 
লুটের জন্য ভোঁড় লুট হচ্ছে বলে আভযোগ উঠল। লুটের লোভ দোঁখয়ে পারাঁট 
বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে বলেও ওদের মুখেই শোনা যেতে লাগল | ভোঁড়র মালিকের 
কাছ থেকে গোপনে টাকা নিয়ে রেহাই দেওয়া হচ্ছে বলেও Sag অভিযোগ 
করলেন। 

এই অবস্থায় স্বয়ং ভূমিরাজস্ব TAT হরেকৃষ্ণ কোঙার একদিন প্রকাশ্যে 
গস. পি. আই-র বিরুদ্ধে আঁভযোগ তুললেন যে ওরা মাছ লুটের জন্য ভোঁড় লুট 
করছে। তান আরও বললেন £ জাম পাইয়ে দেওয়ার লোভ দোঁখয়ে দল বাড়াবার 
চেষ্টা করা তুল। এই চেষ্টা চলছে বলে আমি নানা আভযোগ পেয়েছি। 

হরেকৃষ্ণবাব যোঁদন িপোর্টারদের কাছে এই কথা বললেন সেহীদনই দাক্ষিণ 
চাব্বশ পরগণা থেকে ১২টি ভোঁড় লুটের খবর এল | 


পারস্পারক দোষারোপ চলছে, দলীয় কাগজেপত্রে একে অপরের সমালোচনা 
করছেন, জেলায় জেলায় কমীঁদের মধ্যে রেষারোঁষ চলছে-_কিন্তু সব মায়ে তখনও 
শারিকী ঝগড়াটা আয়ত্তের বাইরে যায়ান। মাঝখানে কলকাতা করপোরেশনের 
নির্বাচন নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়াঝাঁট হল। মনে হল বোধহয় পৌর নির্বাচনে রফাই 
হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও হল। fou, সি. for. এম সমর্থক একাঁদন 
রাইটারস বিলাভংস-এ পূমন্ত্রী সুবোধ ব্যানাজাঁকে ঘেরাও করলেন | এস. ইউ. 
TA লোকজনেরা এসে তাঁদের হটিয়ে দিলেন। এই নিয়েও কিছুটা উত্তাপ সৃষ্টি 
হল। নীহার wel ফুন্তফ্রণ্টের কাছে এক চিঠি লিখে বললেন ৪ আঁবলম্বে 
এ ব্যাপারে একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত চাই। না হলে অন্যান্য দলের TAS হয়ত 
এইভাবে FS অন্তভুক্তি দলের লোকজনের দ্বারা ঘেরাও হবেন 


ও আনন্দবাজার পাত্রকা ৭-৪-৬৯। 
৪ ১১-৪-৬৯। 
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কিন্তু এই ঘটনা নিয়েও শেষ পর্যন্ত আর তেমন উত্তাপ বাড়ল না। 

কারণ তখনও সামাগ্রকভাবে যুক্তফরণ্টের শারিকরা নির্বাচনে বিপর্যস্ত কংগ্রেসকে 
প্রত্যেকটা ক্ষেত্র থেকে উচ্ছেদ করতে APS তখনও কংগ্রেসের হাত থেকে সব 
ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লক্ষ্য তাঁদের পূর্ণ হয়নি। 

২৪ ও ২৫শে মার্চ এই উদ্দেশ্যে মান্রিসভা দুটি বড় সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথম 
সিদ্ধান্তে একটা অরাডিন্যান্স মারফং সরকার সব জেলা স্কুলবোর্ড বাতল কনে 
'দিলেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে আর একটা অরডিন্যাল্সে সব জেলা ও আণ্যালক 
পরিষদ বাতিল করে দেওয়া হল। জেলা গ্কুলবোর্ড এবং জেলা ও আণ্যালক 
পারিষদগলির অধিকাংশ তখনও কংগ্রেসের দখলে। 


১১ই মে কলকাতা পৌরসভারও নির্বাচন হয়ে গেল। সেখানেও aba 
জয়জয়কার। তাঁরা পেলেন ৭১টা আসন। কংগ্রেস মাত ২২টা। জনসঙ্ঘ QI 
বামপন্থীরা এই প্রথম পৌরসভা দখলে পেলেন। 


এই সময় নেতারা একটু রাশ টানার চেষ্টা করলেন। ভোঁড় দখল, জমি দখল 
প্রতি নিয়ে ister জেলায় তখন বেশ গরম গরম ভাব। সেই সুযোগে গুণ্ডা 


কলকাতা ডেকে নির্দেশ দেওয়া হল £ অবিলম্বে ধীদের কার্যকলাপের 
বিরদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান সুর করুন। 
এই নির্দেশ দেওয়া হল ২৭শে এপ্রিল। ২রা মে যুক্তফণ্টের বৈঠকে শারিকী 


বিরোধ নিয়েও দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হল। শরিকদের জন্য একটা মোটামুটি 
আচ্রণ বিধিও feat করলেন ফ্রণ্ট। সেই আচরণ বিধির প্রধান নি্দেশ z বিভিন্ন 
পার্টির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা প্রথমে সংশ্লিষ্ট পাগল একে বনে 

চেষ্টা করবেন। এরপর বিরোধের ব্যাপার FÒ কাঁমাটর কাছে পেশ 
করতে হবে। তার আগে সংশ্লিষ্ট পারটিগুলি সংবাদপত্রে কোনও বিবৃতি 
দেবেন না। 

ত k ফ্রণ্টের বৈঠকে এই সম্পর্কিতি আলোচনার সময়ই এর কার্যকারিতা 
সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ ক্রলেন। মন্তব্যই করে ফেললেন £ ভাল সিদ্ধান্তই হল। 
তবে সবাই এটা মানবে fer! 


আচরণ বিধি হল, প্রকাশ্য সমালোচনাও কিছুটা কমল, কিন্তু arias সংঘর্ষ 
থামল না। সি. পিং এমের সঙ্গে বিভিন্ন ফ্রণ্ট শরিকের সংঘর্ষ বেড়েই চলল। 
ততদিনে শ্রমিক জপ্টে অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নেও সংঘর্ষ চলে এসেছে। গ্রামে গ্রাম 
দমি দখল আর ভোঁ় দখল নিয়ে বিরোধ তো চলছেই। 

এ সময় আবার প্রমোদ দাশগরস্ত ঘোষণা করে বসলেন যে তাঁর পারাটি 
কুৎসারটনাকারাঁদের বির্ধে প্রচারযুন্ধ সরু করবেন। প্রমোদবাব; বললেন ঃ 
১৪২ 


আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে প্রধানত সি. পি. আই এবং এস. ইউ. সি। ওরা মিথ্যা 
অভিযোগ করছে যে আমরা দলগত স্বার্থে পুলিশ ও প্রশাসন যন্তকে ব্যবহার 
করাছি। এ BISON সম্পূর্ণ SARI আমরা এই কুৎসারটনাকারীঁদের বিরুদ্ধে 
প্রচারযুদ্ধ সুর করব।* 


চারাঁদন পরেই জলপাইগুড়ি থেকে যে ভয়াবহ খবর এল তাতে কিন্তু দেখা 
গেল সি. পি. এমের সঙ্গে শুধু সি. পি. আই ও এস. ইউ. সিরই ঝগড়া নয়_ঝগড়া 
অন্যান্য দলেরও। আ'লপুরদুয়ারে সি. পি. এম ও আর, এস. fro প্রচণ্ড 
মারামার হল। পাঁচজন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। 

এমন যে আর. এস. পি-যাঁরা এতাঁদন নানাভাবে TA. পি. এমের সঙ্গে 


সহযোগতা করেছেন, অজয়বাবূকে বাদ A į 
পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন-_তাঁরাও এই ঘটনার পর অঁভযোগ তুললেন যে, RTE 
পক্ষপাতিত্ব করছে, পুলিশের fa. পি. এম এই 

চালিয়েছে ।* 


এরপরই সুরু হল 'বাভল্ন এলাকা থেকে শুধু শাঁরকী সংঘর্ষের খবর আসা! 
১৯শে তিনটা বড় রকমের সংঘর্ষের খবর এল। নদীয়ার তাহেরপুরে আর. এস. 
ণপ বনাম সি. পি. এম ৷ হ'রিণঘাটায় সি. পি. আই বনাম সস. পি. এম । দিন তিনেক 
পরে আবার বড় সংঘর্ষের খবর। একাঁদনে দু যায়গায় সি. পি. আই বনাম 
গস. পি. এম ৷ রাণাঘাটে এবং ক্যানিংয়ে। রাগাঘাটে একজন মারা গেলেন। তনাঁদন 
পরেই উত্তরবঙ্গ থেকে আবার কতকগাল শারকী সংঘর্ষের খবর এল। ৩০শে 
একেবারে কলকাতার কাছেই জোর শাঁরকী সংঘর্ষ হল-যাদবপুরে সি. পি. এম 
বনাম এস. ইউ. গস লড়াইয়ে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হলেন। 


নেতারা এবার বুঝলেন, না, একটা FoR, করতেই হয়। ৩১শে মে তাই ফ্রণ্টের 
পাঁচ প্রধানদলের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক হল। সি. পপ. এম, সি. পি. আই, বাংলা 
কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর. এস. TAA পক্ষ থেকে যৌথভাবে ঘোষণা করা 
হল £ শারকী সংঘর্ষ অংকুরেই বিনাশ না করলে ভাঁবষ্যতে ভয়াবহ আকার নিতে 
বাধ্য। 

কীভাবে শাঁরকী সংঘর্ষ বন্ধ করা সে সম্পর্কে কিন্তু তাঁরা একটা Taia 
দাওয়াই বাতলালেন। তাঁরা বললেন £ ফ্রুণ্টে ৩২ দফা কর্মসূচীর কয়েকাঁটকে 
অগ্রাধিকার 'দয়ে তা নিয়ে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং তাতেই 
শারকী সংঘর্ষ কমবে! 

সবাই আশা করলেন, এবার তাহলে শান্তি ফিরে আসবে ৷ ইতিমধ্যে কলকাতায় 
নস. for, এম এবং TH. পি. আই-র শীর্ষ নেতৃত্বের একটা বৈঠকও হয়ে গিয়েছে এবং 


৬ আনন্দবাজার AAT ১৩-৫-৬৯। 
৭ আর. এস. for রাজ্য কাঁমাটর আঁভিযোগ। আনন্দবাজার পাত্রকা ১১-৫-৬৯। 
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সেই বৈঠকের পর দুই পারটিরই সর্বভারতীয় নেতৃত্ব যৌথ ইস্তাহারে ঘোষণা 
করেছেন যে “কেরলে ও পশ্চিমবঙ্গে যডন্তফ্রণ্টকে শক্তিশালী করতে দুই কাঁমউনিস্ট 
পারাটই HH সংকল্প” ।* দুই প্রধান শরিকের এই ঘোষণাও VEG মহলে বেশ 
কিছুটা আশার AG করল। 


কিন্তু অন্যদিকে তখন আবার ঘেরাও নিয়েও আসরটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। 
ঘেরাও আবার যতটা না শিল্পে, তার চেয়ে অনেক বেশ শিক্ষায়তনে । বিভন্ন 
স্কুলে ঘেরাও করে প্রধান শিক্ষক এবং শাক্ষিকাদের পদত্যাগ করানোর একটা fies 
পড়ে গেল। 

ঘেরাও এত বেড়ে গেল যে মন্ত্ররা সবাই একের পর এক বিবৃতি দিতে সর, 
করলেন। ২০শে মে শ্রমমন্ত্রী CHG ঘোষ বললেন £ মালিকপক্ষ ন্যায্য দৃষ্টিভঙ্গী 
না নিলে ঘেরাও বন্ধ করা ষাবে না। ২২শে জ্যোতিবাব; বললেন e ঘেরাওয়ে 
সমস্যার সমাধান হবে না।* ১লা জুন শিক্ষামন্ত্রী সত্যাপ্রয় রায় মন্তব্য করলেন ঃ 
জোর করে শিক্ষকদের পদত্যাগ করানো মোটেই উচিত নয়। 

অবশ্য হীতমধ্যেই ঘেরাও নিয়ে চুড়ান্ত হয়ে গিয়েছে জলঢাকায়। শিল্পমন্ত্রী 
সুশীল ধাড়া গিয়েছিলেন জলঢাকা জলাবদ্যং কেন্দ্র দেখতে। ২৪শে মে কমীর্রা 


ছিলেন। [তিনি আবার বিদ্যাৎ কমাঁদেরও নেতা । তিনিও ছুটে গেলেন জলঢাকায় 
নানাভাবে মিটমাটের চেষ্টা হল। সূশীলবাব্য বললেন = SALA যতক্ষণ না ঘেরাও 
তুলবেন ততক্ষণ তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী আবার কলকাতা থেকে 
পুলিশকে নিদেশ দিলেন s ঘেরাওকারাঁদের হটিয়ে দিয়ে সুশীল ধাড়াকে বের 
করে নিয়ে আসুন। বহ আলাপ-আলোচনায় যখন ফল হল না তখন করতেও 


১৮ই জনন স্বয়ং heat যূত্তফ্রণ্টে বললেন ৫ ঘেরাও-র বাড়াবাঁড় বন্ধ 
করতেই হবে। 


ইতিমধ্যে ETOT মোটামুটি আবহাওয়াটাও বেশ গরম হয়ে উঠেছে। 
জনের মাঝামাঝি প্রমোদ দাশগমপ্ত মন্তব্য করলেন £ বাইরে থেকে যেসব 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ফ্রণ্টে ভাঙ্গন ধরানোর কাজ করছে REG ফরওয়ার্ড রক 


ও এস. ইউ, সি প্রাতনিধিদের আচরণে তাঁদের সুরে সুর মিলিয়েছে। 
— 


* ২৭-৫-৬১। 
৯ ATRA থেকে ইউ, এন, আইর খবর। 
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১৭ই এস. ইউ. fH তার জবাব দিলেন : প্রমোদবাবূর মন্তব্যে ফ্রণ্টের ইমেজ 
নষ্ট হয়েছে। 

২০শে সি. পি. আইর দৈনিক মুখপত্র কালান্তরে সম্পাদকীয় লেখা হল : 
সি. পি. এম কয়লা খাঁন অণ্চলে দলীয় জামদারী স্থাপনের হীন পথ ধরেছে। 

তারও পরাদন বাংলা কংগ্রেস এবং সি. পি. আই আলাদা আলাদা ভাবে হলেও 
মোটামুটি একই অভিযোগ আনলেন fa. পি. এমের বিরুদ্ধে। সি. পি: আইর 
রাজা পরিষদ বললেন : সি. পি. এম পারটির স্বার্থে খুব বেশী করে স্রকারা 
ক্ষমতাকে ব্যবহার করায় জনমানসে HOGS ভাবসার্ত কাঁলমালপ্ত হচ্ছে। সি. পি. 
এমের কাজকর্মে ফ্রণ্টের AB ও সংহাতি নস্ট হচ্ছে। আর বাংলা কংগ্রেসের প্রদেশ 
কর্ম পরিষদ ঘোষণা করলেন.: সি. পি. এম পাঁশ্চমবঙ্গের জনগণের স্বার্থের 
শবরুদ্ধে রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করছে। ওুঁরা পারাটর স্বার্থে প্রশাসন যন্তকে 
ব্যবহার করছে। 

৩০শে আর. এস, পির পক্ষ থেকে বলা হল : HOGA কাজ কর্মে এক্য বজায় 
থাকছে না। 

৪ঠা জুলাই ফরওয়ার্ড কও আঁভযোগ করলেন : সি. পি. এম দলের স্বার্থে 
সরকারাী AG ব্যবহার করছে। 

যুক্তফ্ুণ্টের আধকাংশ শরিকই যখন এইভাবে ঘোষণা করছেন যে ফ্ৰণ্ট ঠিক 
মত এগোচ্ছে না, কাজ কর্ম ঠিক ঠিক হচ্ছে না, তখন একমাত্র সি. পি. এম কিন্তু 
বললেন : TSEC সরকার মোটামুটি ভালভাবেই এগোচ্ছেন।১? কতগুলি 
দফতরের নাম করেও তাঁরা বললেন : ওইসব দফতর ভাল কাজ করছেন। বলা 
বাহুল্য, দফতরগযাল সবই সি. পি. এম মন্ত্রীদের | 


এই রকম যখন অবস্থা তখন সুরু হল বিধানসভার অধিবেশন | 

{বিধানসভা বসার আগের দিন অর্থাৎ ১লা জুলাই ফ্রণ্টের এম. এল. এদের 
যে বৈঠক হল তাতে জ্যোতিবাবু আবেদন করলেন : বিধানসভায় যেন শারকী 
সংঘর্ষের ছাপ না পড়ে। 

ণ্টর পঞ্চপ্রধানদলও তখন আবহাওয়াটাকে যথাসম্ভব ঠাণ্ডা করার চেষ্টা 

করছেন। ১১ই জুলাই তাঁরা শাঁরকণী লড়াই থামাবার জন্য পাঁচটি মুল্যবান দাওয়াই 
খুজে বের করলেন : 

(১) কতকগড়ল জরুরী সমস্যা নিয়ে এবং চক্া্তকারীদের বিরুদ্ধে আবলচ্বে 
গণআন্দোলন করতে হবে। 

(২) সব পারাঁটই দলের ভেতরে সমাজাবরাধী ও কায়েমী স্বার্থের লোকের 
প্রবেশ বন্ধ করবেন। 

(৩) কোথাও শাঁরকা সংঘর্ষ হলেই সংশ্লিষ্ট দলগঢ়ল বসে মিউমাটের চেষ্টা 
করবেন। 


(৪) জেলাভীত্তক eFt কাঁমাঁট গাঠত হবে। এবং, 


৯ রাজ্য কাঁমাঁটর প্রস্তাব। আনন্দবাজার পান্রকা ২৭-৬-৬৯। 
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(৫) পারস্পারক দোষারোপ বন্ধ করতে হবে। 

একটা কল্পিত EG, দাঁড় করিয়ে ফ্রণ্টের ফাটল-ধরা এঁক্যে জোড়া লাগাবারও 
চেষ্টা হল। ১৪ই সারা পাশ্চমবঙ্গে IFG িরোধা চক্রান্তের প্রাতবাদ MIAS 
পালিত হল। 

যে জমিদখল নিয়ে তখন ফ্রন্টের শারকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী 1বরোধ 
সেই ব্যাপারেও নেতারা একটা নশীত দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন। তাঁদের তখন 
ধারণা, একটা নীতি মেনে সবাই জমি দখল করলে শারকী মারামারিটা কম হবে। 
সেইজন্য ১৫ই জুলাই 7S কামাট সিদ্ধান্ত নিলেন : বেনামা জাম দখলের 
লড়াই চলবে, তবে ভুল্রাটগুলিও সংশোধন করা হবে। “লঃঠের মাল” নিয়ে 
যাতে নিজেদের মধ্যে বিরোধ না হয় সেইজন্য তিক হল : খাস জাম ও উদ্ধার 
করা জমি বণ্টনে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সব দলের প্রাতীনিধদের নিয়ে জেলা 
ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার একটা করে উপদেষ্টা কাঁমাট করবেন | 


বাইরের দুটো বড় ঘটনাও এই সময়ে যডন্তফ্রণ্টকে কিছুটা সাহায্য করল। এই 
দুটো ঘটনার প্রভাবে ফ্রণ্টের ভেতরের ঝগড়া কয়েকাঁদনের জন্য একটু যেন চাপা 
পড়ল। 

এর প্রথমটা হল কেন্দ্রীয় কংগ্রেসে বিরোধ_দাল্লির সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া ! 
১৫ই জুলাই ইন্দিরা গান্ধী মোরারজী দেশাইকে অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে সরালেন 
এবং কিছুদিন পরে প্রকাশ্যেই রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেসপ্রার্থী সঞ্জাব রোড্ডকে 
হারিয়ে “নিদল প্রার্থী” ভি. ভি. গারিকে জেতাবার জন্য কোমর বেধে নামলেন! 
গোটা দেশে তখন তাই নিয়েই বিরাট হইচই । সকলেরই দৃষ্টি দিল্লির দিকে! 
গোটা দেশের রাজনোতিক দলগযীল মোটামুটি Mera বিভক্ত হয়ে পড়লেন। 
Sioa TAPS একযোগে প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী গিরিকে সমর্থন করলেন। 
২০শে আগষ্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল বের হল, fifa জতলেন। হীন্দিরা 
গান্ধী জিতলেন। এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের য্তফ্রণ্ট নেতারা মনে করলেন, 
তাঁরাও তে গিয়েছেন! 

Trial লড়াইটা যতাদিন পুরোদমে চলল পাশ্চমবঙ্গের রণক্ষেত্রে ততাঁদন 
বেশ কিছুটা ঠাণ্ডাভাব বিরাজ করল। তখন এ রাজ্যের ews নেতাদের প্রধান 
ভয় সঞ্জীব cater সমর্থকদের । তাঁদের তখন আশঙকা, সঞ্জীব che ও তাঁর 
সমর্থকরা জিতলে দাঁক্ষণপন্থীদের জয় হবে এবং দক্ষিণপল্থীদের জয় মানেই 
পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী REGA বিপদ 

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল ৩১শে জুলাই বিধানসভা ভবনে । শবধানসভা তখন 
লাছিল। দ.পদরে হঠাৎ কয়েকশ পুলিশের এক উত্তোজত মিছিল এসে বিধানসভায় 
চড়াও হল। তাদের এক সহকমাঁর মৃতদেহ নিয়ে তাঁরা মিছিল করে রাইটারস 
বিলাডংসের face যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মিছিল পথ পারবর্তন করে বিধানসভায় চলে. 
আসে। মিছিলের অধিকাংশটা উত্তোঁজতভাবে বিধানসভা ভবনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। 
হাতের কাছে যা পেল সব ভেঙ্গে চূরে সেই উত্তোজত পুলিশ বাহনশ সভাকক্ষের 
দিকে ছুটে গেল। স্পীকার বিজয় ব্যানাজর্শ তখন সভা চালাচ্ছিলেন। লবিতে প্রচণ্ড 


১৪৬ 


হটগোল শুনে [তানি হঠাৎ সভা মনলতুবী ঘোষণা করে সরে পড়লেন। উত্তেজিত 
মারমুখী পুলিশ যখন সভাকক্ষে VLA তখন উপস্থিত এম. এল. এ এবং মন্ত্রীরাও 
সব ছুটে পালালেন। দুজন এম. এল, এ শব্ধ আসনে বসে রইলেন_পান্নালাল্‌ 
দাশগুপ্ত এবং নাঁলনাক্ষ সান্যাল | সন্ৰীরা কয়েকজন অন্ধকার ঘরের কোণে আশ্রন 
গনলেন। কয়েকজন আবার দোতলায় সরে পড়লেন। কয়েকজন পুলিশ গয়ে 
জ্যোতিবাবুর ঘরে হাজির হল। তাঁরা চৎকার করাছল : জ্যোতিবাব্‌কে চাই, 
জ্যোতবাবুকে চাই | জ্যোতবাব তখন ঘরে বসে । প্রচণ্ড উত্তেজনায় তাঁরা জ্যোত- 
বাবুর ঘরেও বেশ কিছুক্ষণ দাপাদাঁপ করলেন। CHOTA, আস্তে আস্তে 
অবস্থাটা আয়ত্তে আনলেন। ক্রমে ক্রমে চড়াওকারীদের উত্তেজনাও কমে এল। 
ইতিমধ্যে লালবাজার থেকেও সশস্ত্র প্লেস বাহিনী এসে হাজির হয়েছে। 
চড়াওকারী সব পুলিশকে ঘরে ধরল সেই সশস্ত্র বাহিনন। চড়াওকারীরা তখন 


অফিসারদের ডেকে পাঠানো হল। অজয়বাবনর ঘরে কিছুক্ষণ মান্তিদের বৈঠক হল । 
চড়াওকারণী পুলিশদের মধ্য থেকে নেতা গোছের ব্যান্তরা সকলের কাছে ক্ষমা 


এই ঘটনাটা ৩১শে জুলাই ঘটলেও পেছনে একটা দীর্ঘকাহনী আছে। 

জ্যোতিবাব: স্বরাষ্রম্তী হয়েই AAAS নিজের হাতের ACTA মধ্যে আনার 
চেষ্টা করেন। গোটা মান্রসভা আই. fo. উপানন্দ মুখাজাঁকে মাঝপথে সরাবার 
প্রস্তাবে রাজা হয়ে যাওয়ায় এই ব্যাপারে জ্যোতিবাবর প্রচণ্ড As হয়ে যায়। 
উপানন্দবাবুর পর আই. fa. হলেন শচীন ঘোষ । জ্যোতিবাব্ জানতেন, শচীন 
ঘোষ উপানন্দ মুখাজর্ঁ নন, তাঁকে নিয়ে তেমন কোনও অসুবিধা হবে AT! 
কতকগ্াল ডি. আই, te পদে তান এমন কিছু লোককে আনলেন, যাঁরা ধরে 
আনতে বললে বেধে আনবে ৷ দু একজন এস. fore এধার ওধার করা হল! 
এইভাবে প্রথমে উপানন্দ মুখাজাঁকে IKA এবং পরে উ্চুপদে কতকগুলি 
রদবদল করে জ্যোতিবাব গোটা রাজ্যের পুলিশ ফোর্সকে ব্যাঝয়ে দিতে চাইলেন_ 
হয় আমরা যেমন চাইব তেমন চলবে, না হয় ফল ভুগতে হরে! 

সুফলও পেলেন হাতে হাতে। গোটা রাজ্য পুলিশের ওপর তলায় আগে 
প্রাণ দেওয়ার জন্য কাড়াকাঁড় পড়ে গেল! অধিকাংশ আফসার ধরে লেন: 
জ্যোঁতবাব এবং তাঁর পারাটকে খুশী রাখাই তাঁদের প্রধান কাজ। তাঁরা সেইভাবে 
চলতে সুরু করলেন | 

fans মাল হুল নীচের তলার পযীলশকে নিয়ে। আসল পুলশ তো 
wind | ইংরেজ আমলে দু বছর ধরে এরাই দেশে কর্তৃত্ব করেছেন। কংগ্রেস 
আমলেও এদের কর্তৃত্বে হাত পড়োন। সব পর্যায়ের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গেই 
এদের বেশ একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়োছল। উভয়ে উভয়ের স্বার্থ দেখতেন | উভয়ে 
উভয়কে যথাবাহিত সম্মান প্রদর্শন করতেন। দু একটা ক্ষেত্রে যে গণ্ডগোল হয়ান 
[নয়। তবে তা ব্যতিক্রম মান্র। 


থে 


৯১৪৭ 


যুত্তফ্রষ্টের প্রথমবারই পুলিশের উপর কিছুটা আঘাত এল । তবে 
বেশ সয় । কারণ, সেবার অজয়বাব. স্বরাষ্ট্রম্ত্রী এবং উপানন্দ NATY আই. 
Tooke জ্যোতিবাব্‌ দ্বরাষ্ট্রমন্্রী হতে এবং প্র রা sr" 
বিদায় হওয়ায় পারিস্থাতটা একেবারে পাল্টে গেল। বিভিন্ন এলাকায় বান 
কারণে fates পুলিশের উপর বামপন্থীদের রাগ ছিল। সুযোগ পেয়েই তাঁর 
বদলা নেওয়া সুর: করলেন। থানা পুলিশ ঘেরাও হওয়া আরম্ভ হল। প্রকাশ্য 
ছোট ছোট পলিশ অফিসার এবং কর্মীদের চুড়ান্ত অপমান সুর হল। সমাজে 
পুলিশের প্রাধান্য তো গেলই, উল্টে তাঁদের উপর আসতে লাগল আঘাত। 

এই অবস্থা প্রথম প্রথম সবাই মুখ বুঝে সহ্য করলেন। কিন্তু ক্রমে বিক্ষোভটা 
বাড়তে লাগল। নীচু তলার পুলিশ ওপর তলার প্চালশের কাছে আবেদন 
নিবেদন জানালেন। কিন্তু তাতে কিছুই হল না। তাঁরাও তখন আত্মরক্ষা ব্যস্ত ৷ 
নীচু তলার পীলশের রাগ তাতে. আরও. বাড়ল । ততাঁদনে তাঁদের ক্ষমতাও কে 
'গিয়েছে। জমি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংক্কান্ত কোনও বিরোধে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে 
না বলে হুকুম জার হয়ে গিয়েছে । এমনি কাজে কর্মেও তাঁদের প্রধানত পারটি- 
গুলির নির্দেশেই চলতে হয়। গোটা পুলিশ বাহিনী এই অবস্থায় রাগে একেবারে 
ক্ষেপে উঠল। এই বিক্ষোন্ভকে কিছুটা ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করলেন পুলিশ 
আআসোসিয়েশন। তাঁরা সংগঠনের নামেই ওপর তলায় প্রাতবাদ জানালেন এবং 
নীচের তলায় চাপা প্রচার অভিযান সরু করলেন। 

ব্যাপারটা জ্যোতিবাবূরও কানে গেল। তিনিও বুঝলেন, অবস্থাটা ভাল নয়৷ 
ওপরতলা হাতের মুঠোর মধ্যে এলেও নীচেরতলা আসেনি । বরং সেখানে 
বিক্ষোভের আগুন জবলছে। তিনি তখন সব পুলিশ লাইনে গিয়ে নিজে তাঁদের 
সঙ্গে কথা বলে অবস্থাটা ঠাণ্ডা করতে চাইলেন। লালবাজারে৯৯ তিনি এমনও 
বললেন : দেখা যাচ্ছে কোনও কোনও শরিক দল, এমনাঁক আমাদের সি. পি. এম 
দল থেকেও নানা এলাকায় প্াীলশের কাজে বাধা AIS করছে। এ ব্যপারে কি 
করা যায় তা নিয়ে ফ্রন্টের মধ্যে আলোচনা চলছে। 

এই সময় জ্যোতিবাব আরও একটা কাজ করলেন। তিনি তাঁর নিজেন 
পারটির কাগজ গণশন্তিতে এক “বশেষ সাক্ষাৎকারে” বললেন : দাঙ্গাহাঙ্গামা- 
কারীরা, সমাজবিরোধীরা এবং যু্তফ্রণ্টের শত্রুরা পুলিশে বিদ্রোহের উসকানি 
Frome এদের সঙ্গে কিছু পলিশ অফিসারও আছে। 

কিন্তু পরাঁদনই যখন অন্যান্য কাগজের রপোর্টাররা জানতে চাইলেন, তাহলে 
এইসব পলিশ আঁফসারকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না কেন, জ্যোতিবাব তখন 
অফিসার প্রসঙ্গটাই বাদ দিয়ে দিলেন বললেন : আমি অফিসারদের কথা TARTA i 
গণশান্ত ভুল ছেপেছে। 

এদিন পরেই একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটল Maca নকশালপন্থন 
ছাত্রদের সঙ্গে পযীলশের মারামারি হল। প্রথম দিন পুলিশই কিছুটা মার খেল। 
দ্বিতীয় দন তারা বদলা নিল। কলেজের হস্টেলে গিয়ে গল চালাল এবং ঘরে ঘরে 
ঢুকে ঢুকে ছাত্রদের পেটালো । পরাদিন অর্থাৎ ১লা জন কলকাতায় নকশালপন্ধী 
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ছাত্ররা তার বদলা নল কলেজ শ্ট্রাটে ট্রাম প্যাড়য়ে। তারও পরদিন তাঁরা বড় 
একটা মিছিল বের করে জ্যোতিবাবূর কুশপদন্তালকা দাহ করল। 

গস. পি. এমের সঙ্গে তখন নকশালপন্থীদের বেশ Toe সম্পর্ক। কয়েক 
সপ্তাহ আগেই কলেজ শ্ট্রাট এলাকায় তাদের বড় সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছে। নকশাল- 
দের হাতে সেখানে একজন fm, পি. এম sat নিহতও হয়োছলেন। তারপর 
ধৃতনাঁদন ধরে হস্টেলে এবং কলেজে সি. পি. এমের বাহিনী তার বদলা নেয়। 


কমিটি দুর্গাপুরে. ঘুরে এসে এস. ছয়জন অফিসারকে দোষী সাব্যস্ত 
করলেন এবং Tews সেই রিপোটটা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন : দোষীদের 
শাস্তি দেওয়া হবে। তবে কাকে কাকে শাস্তি দেওয়া তা ঠিক করবেন জ্যোতিবাব, 
নিজেই । 

জ্যোতিবাব্‌ এই সিদ্ধান্ত মত প্রথমেই সাসপেণ্ড করলেন পালিশ আাসোসিয়ে- 
শনের সভাপাতি সুবোধ দত্তকে। সুবোধ দত্তের উপর সি. পি. এমের বেশ কিছুদিন 
থেকেই রাগ feat! তাঁদের খবর ছল, তিনিই পলশকে বিদ্রোহের উসকানি 


সাসপেন্ড করা হোক” তার পর দিনই সি. পি. এম রাজ্য কমিটির পক্ষে প্রমোদ 
দাশগুপ্ত প্রকাশ্যে দাঁব করলেন : অবিলম্বে সুবোধ দত্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে 
হবে।১ সুবোধ দত্তও ছাড়বার পাত্র নন। তান আদালতে গেলেন। আদালত 
সাসপেনসন অরভারের বিরুদ্ধে ইনজাংশনের আবেদন মঞ্জুর করলেন। সুবোধ 
দত্তের সাসপেনসন নিয়ে প্যালশের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়ল। 

এই সময় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে মান্তিসভায়ও একদিন জোর আলোচনা হল! 
ফরওয়ার্ড রক এবং এস. ইউ. Pra মন্ত্রীরা miata ভূমিকার তীব্র নিন্দা করলেন 
তাঁরা বললেন : পুলিশ সম্পূর্ণ নিক্ষিয় হয়ে গিয়েছে বলেই রাজ্যে এত মারামারি 
কাটাকাট। তাঁরা আরও আঁভযোগ তুললেন, পুলিশ এখন কায়েমী বার্থ এবং 
একটি বিশেষ দলের নির্দেশে চলছে। 

এই আলোচনার খবর কাগজে কিছুটা কিছুটা বের হল। পলিশ তাতে আরও 
চটল। অন্যদিকে তখনও পুলিশের উপর চড় চাপড় তো চলছেই | 

ঠক এরই কয়েকদিন পরে দাঁক্ষণ চাঁব্বশ পরগণায় একজন পালিশ ন্‌শংসভানে 
নিহত হলেন। একাঁদন পরে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে আসা হল আলিপুর পুশ 
লাইনে। একে তাঁরা তখন THM, তার উপর সহকমাঁর এই বিকৃত বাঁভংস 
মৃতদেহ দেখে পীলশ একেবারে ক্ষেপে উঠল। 

সেই মৃতদেহ নিয়েই উত্তোজত কয়েক শ' প্যীলশ fates করে ষাঁচ্ছলেন 


১২ আনন্দবাজার পান্তকা ১১-৬-৬৯। 
১৪৯ 


রাইটারস বিলাডংসে। কথা ছিল, রাইটারস থেকে তাঁরা শ্মশানে যাবেন। এও ঠিক 
ছিল স্বয়ং স্বরাষ্রর মন্ত্র এবং প্যালশের বড় কর্তারা সেই শবদেহে মালা দেবেন। 
কিন্তু রাইটারসে পেশছবার আগেই হঠাৎ মিছিল বিধানসভার দিকে Het 


পেরোঁছ, যাঁরা জ্যোঁতবাবৃর ঘরে দাপাদাঁপ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্তত 
একজন 'ছলেন পাল্টা পুলিশ সংগঠনের নেতা" for. এম নেতা জশীবন নাইীতির 


সংবিধানের ৩১১ ধারা,অন[সারে একেবারে বরখাস্ত করে দিলেন এই 
ধারায় বরখাস্ত করার প্রধান স্বাবধা, সে আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে কোনও 
আ'পল করা চলে না! 


প্রধানত দিল্লির রাজনোতিক নাটকের প্রভাবে এবং ছটা পালিশ দ্রোহের ' 


প্রাতীকরিয়ায় র যুক্তফ্রণ্ট রাজনশীত জুলাই-আগন্টে মোটামুটি শান্ত- 
ভাবেই কাটল। কছুই যে ঘটাছল না তেমন নয়; তবে, তুলনামলকভাবে তখন 
শাঁরকী সংঘর্ষ ও বিরোধ কম। 


নকন্তু বেশশীদন এই শান্তভাব, চলল না। দিল্লির লড়াইয়ে হারাভৎ স্পন্ট হয়ে , 


১৫১ 
ঞ 


যেতেই পাশ্চিমবঙ্গে শারিকী বিরোধ আবার পদরোদমে সুর: হয়ে গেল। 
এই পর্যায়ের প্রথম বড় ঘটনা বরাহনগরে সি পি আই, সি পি এম সংঘর্ষ ৷ 
এই সংঘর্ষে স্থানীয় কয়েকজন fH দি আই নেতা গুরুতর আহত হলেন। সপ 
আইর পক্ষ থেকে আভযোগ করা হল যে স্থানীয় TA, পি, এম নেতাদের নেতৃত্বেই 
তাঁদের আণ্চালক নেতাদের উপর এই হামলা হয়েছে। তাঁরা সেইসব TA- শপি. এম 
নেতার নামও করলেন । স্বয়ং সোমনাথ লাহাড় প্রথমে স্থানীয় পুলিশের কাছে 
এবং পরে জ্যোতিবাবুর কাছে দাঁব করলেন যে ওইসব দিস. পি: এম নেতাকে 
গ্রেফতার করতে হবে। Ty কোনও দাঁবই কেউ মেনে নিলেন AT 
ধস. পি. আই তখন ঘোষণা করলেন, তাঁরা সি. পি: এম ও জ্যোঁতবাবুর 
এই আচরণের প্রতিবাদে LEÒ পরবর্তী বৈঠকেই যোগ দেবেন না। সেই 
ঘোষণা মত তাঁরা ২রা সেপ্টেম্বরের যুক্তফ্রন্ট বৈঠক বর্জন করলেন। 
fa. পি. এম জবাব দিলেন : সি. পি. আইর সব আঁভযোগ মিথ্যা । আমাদের 
কোনও আগাঁলক নেতার নেতৃত্বে দি. পপি. আই নেতাদের উপর হামলা হয়ান। 
তাঁরা আরও বললেন, কিছু সি. পি. আই নেতা আঁভষোগ করেছেন বলেই যে 
আণ্চালক fa, পি এম. নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে তার কোনওই মানে নেই। 
ফরওয়ার্ড রক ও এস. ইউ. সি সি- পি. আইর পক্ষ নিলেন। ফরওয়ার্ড 
ব্লকের রাজ্য কাঁমাট বললেন, “TH. পি. এমের হামলাবাজশী এবং দলের দরাথে 
প্যালশ ব্যবহারের সমগ্র বিষয়টি নিয়েই এবার হেস্তনেস্ত করতে হবে।” 

1স. fr. আই-ও বললেন : সি. পি. এমের হামলাবাঁজ বন্ধ, না হলে FU 
টিকবে না। 

“তিনদিন পরে প্রমোদবাবু ময়দানে দলের বিরাট জনসমাবেশে বললেন : 
তই যে গপি. আই পশ্চিমবঙ্ছে 

IEF ভাঙ্গার চক্রান্ত সুর করেছে। 

“ সেইদিনই রানে মুখ্যমন্ত্রী ইউ, এন. আইকে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বললেন : 
শারকণ সংঘর্ষের ঘটনায় আম ÀI এই ধরনের সংঘর্ষ হাস না পেরে বাঁদ 
চলতেই থাকে তবে ভবিষ্যতে হয়ত এমন পাঁরাস্থাতির উদ্ভব হবে যখন সহজভাবে 
সরকারের কাজ চালানো কঠিন হবে। 

ততদিনে পশ্চিম দিনাজপুরে কানৃকির ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। সি শপ. 
এমেরু হামলা। বেশ বড় দরেরই। এ জিনিসটা আবার একট; fen, ম:সলনান 
কালারও নিল। হিন্দু উদ্বাস্তুরা ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষে। মন্ত্রা-মিশন 
গেলেন সরেজমিন তদন্তে | সেখানে জেলাশাসক এবং এস: 'প. প্রকাশ্যে বললেন, 
দ্বরাজ্ট্র দফতরের চাপে সি. পি এম সমর্থক সমাজবিরোধীদেরও ধরা যাচ্ছে না 
BASS কোঙার স্থানীয় কমরেডদের THAT ধমকালেনও। 

TPA এইভাবে বেশ একটা উত্তপ্ত পাঁরবেশ চলার পর ৮ই সেপ্টেম্বর 
জ্যোতিবাব HCV িটিং-এ ঘোষণা করলেন : বরাহনগরের ঘটনায় দোষ? ব্যান্তদের 
গ্রেফতার করা হবে। পাঁরাস্থাতটা তখন একটু ঠাণ্ডা হল এবং ১৭ই যডন্তফ্রণ্ট 
eer: আমরা শরিক সংঘর্ষ মেটাবই। 


৯৪০-৯-৬৯। 


১৫২ 


তারপর থেকে নেপথ্যেও নানা চেষ্টা চলল অবস্থাটা আয়ত্তে আনার_ শরিক 
সংঘর্ষ ও বিরোধ থামাবার। fH: fa. আই ও সি. পি. এমের {বিরোধ মেটাবার জন্য 
'বশেষভাবে উদ্যোগী হলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ এবং বাংলা কংগ্রেসের 
সুকুমার রায়। 


এই সময় রাজ্যপালরূপে শপথ নিলেন ধাওয়ান সাহেব। fole আশা 
প্রকাশ করলেন : পশ্চিমবঙ্গে AGU সরকার স্নাস্থত হবে। è 

অজয়বাবুরও তখন বেশ শান্তভার। ২০শে তান সাংবাদিকদের বললেন : 
রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে খুন-জখম নিয়ে আম উদ্বিগ্ন হলেও সাধারণভাবে আইন- 
শৃঙ্খলার অবনতি ঘটোন। রাজনোতিক দলের ঝগড়া বা মারামারি সাধারণভাবে 
আইন ও শৃঙ্খলার অবনাতর মধ্যে পড়ে না ৷** 

২৪শে শাঁরকা সংঘর্ষ“ মেটাবার উপায় নিয়ে ফ্রণ্টে বিদ্তারত আলোচনা হল। 
সোমনাথ AIG একটা খসড়া প্রস্তাব রাখলেন। 


. 


fare কিছুতেই ছু হল না। শারকী সংঘর্ষ ও KE বেড়েই চলল। 

SNOT জলপাইগুড়ি চা বাগানে এস. এস. পির সঙ্গে সি. পি. এমের জোর 
সংঘর্ষ হল। ২২শে রাণীগঞ্জ কয়লাখানতে সি. পপ, আইনীস. পি এম সংঘর্ষে 
১জন মারা গ্রেলেন এবং ৮২জন আহত হলেন। ওহীদনই GANG জেলায়ও 
স. পি. এমের সঙ্গে আর. এস. পর RAC ১৯জন আহত হলেন । ৩রা অক্টোবর 
নথুরাপুরে fa: পি. এম-এস. ইউ. সি- লড়াইয়ে ১জন নিহত হলেন। 

বিবৃতির লড়াইর উত্তাপও ক্রমেই বেড়ে চলল। ২৪শে প্রমোদবাব বললেন : 
ty. পি. আইর মত িজঅনেস্ট পারাটর সঙ্গে আলোচনা করে কোনও লাভ নেই। 
ওরা প্রাতাদনই আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা আঁভযোগ আনছে।...এখন ওদের নীতই 
হল ইণন্দিরার সঙ্গে জাতীয় সরকার গঠন। তাই আজ শ্রামক শ্রেণীর কাজ হল 
ওদের মুখোস খুলে ধরা। ২৬শে 1বশবনাথবাব; জবাব ধদলেন : আসলে ওরা 
মারধরের নশীত নিয়ে এগোতে চান! সেটাকে ঢাকার জন্যই আমাদের বিরুদ্ধে 
SPAT কুৎসা রটাচ্ছেন। ২৭শে অশোক ঘোষ বললেন : উত্তরবঙ্গে তিনাঁট 
জেলায় পলিশ প্রশাসন এবং কংগ্রেসের একাংশ ও সমাজাবরোধী শাক্তদের যোগ- 
সাজসে fa. পি. এম এমন এক" পারাস্থাতর WIG করতে চাইছে যাতে সাধারণ 
প্রগতিশীল মান্ষও ভিন্নমত পোষণ করতে সাহস না পায়। 

কিন্তু এই অবস্থাতেও MAST সংঘর্ষ মেটাতে F সর্বসম্মত একটা প্রস্তাব 
নিলেন: 

(১) নেতারা যৌথভাবে জেলা সফরে বের হবেন। 

(২) ব্লক স্তর পর্যন্ত পারটিগ্যাল নিজেরা বসে শাঁরকী সংঘর্ষ বন্ধ করার 


জন্য চেষ্টা করবেন। 
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(৩) শিল্পাঞ্চলে বিরোধের আশংকা থাকলে প্রয়োজনে শ্রমিক ইউনিয়নের 
নির্বাচন বন্ধ রাখতে হবে। 

(8) ধানকাটার সময় বিরোধ এড়াবার জন্য নিম্নস্তরে িটমাটের চেষ্টা হবে? 
এবং, 

(৫) পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার বন্ধ হবে। | 

আর, বিভিন্ন দফতর নিয়ে আলোচনা সুরু হবে। প্রথমেই হবে স্বরাষ্ট্র 
দফতরের পর্যালোচনা | 

সোমনাথ লাহাঁড় এই সঙ্গেই প্রস্তাব করোছিলেন : লাঠি, বল্লম, ইত্যাদি 
নিয়ে মিছিল বন্ধ রাখতে হবে। এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন ফরওয়ার্ড ব্লক, 
বাংলা কংগ্রেস এবং এস. এস. পি। কন্তু TH. পি. এম তাতে রাজী হলেন না। 
তাঁরা বললেন : ওসব গ্রামের লোকের আত্মরক্ষার অস্ত্র। চিরকালই সঙ্গে নিয়ে 
চলে। এখনও চলবে। 


ইতিমধ্যে আর একটা খুব গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সেটা হল 
প্রধানমন্তীর সঙ্গে অজয়বাবুর নিভৃত আলোচনা। ই৬শে 3 wie 
দুজনে একান্তে অনেকক্ষণ কথা বললেন | 

হীন্দরা গান্ধী দিল্লতে তখন তাঁর প্রাতপক্ষকে হারিয়ে দিয়েছেন। গোটা 
দেশে তখন তাঁর বিরাট ইমেজ। বেশ কিছুদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে তান 
অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। 'দিল্ির. ঝড়টা কিছুটা কমতেই তাই পাশ্চমবঙ্গ নিয়ে 
কথা বলার জন্য অজয়বাবুকে দিল্লি ডেকে পাঠালেন | 

অজয়বাবু কলকাতা ফেরার পর বেশ জল্পনা কল্পনা সুরু হয়ে গেল। সকলেই 
জানতে উৎসুক, কী আলোচনা হয়েছে দুই প্রধানে। কিন্তু বাইরের কেউই কিছ; 
জানতে পারলেন না। নানা জন শুধু নানা আন্দাজ করলেন। 

প্রায় দু সপ্তাহ পরেই সবাইকে চমকে দিলেন অজয়বাবূর দল বাংলা কংগ্রেস ৷ 
এই অক্টোবর তাঁদের সম্পাদকমণ্ডলণ এক প্রস্তাবে বললেন : প্রশাসন যন্দের 
ওদাসীন্য জনমানসে এক চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতা এবং অনিশ্চয়তার সঞ্চার 
করেছে। দলবিশেষের নামে সমাজবিরোধী ব্যান্ডিরা শান্তিপ্রিয় রাজনৈতিক দলের 
কর্মীদের ও শান্তিপ্রয় নাগরিকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে। সেই দলের 
সদস্য না হলে পথচলা ও জীবন ধারণ করা অসম্ভব করে তুলেছে। অনেক ক্ষেত্রে 
নারীর মর্যাদা, মানুষের সাধারণ আঁধকার বিপন্ন হয়ে পড়েছে।...বাঁদ অবিলম্বে 
এই ব্যবস্থার সুরাহা না হয় তাহলে বাংলা কংগ্রেস গান্ধীজার প্রদার্শত পথে এই 
অসহনীয় পারস্থিতির প্রতিরোধে আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে। 


.. এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বেজে উঠল । 
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— উন ৪৪ ESE 


আরও উত্তাপ 


বাংলা কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলীর এই প্রস্তাব দেখে সবাই বুঝলেন, অবস্থাটা 
বেশ খারাপ। তবে, অবস্থাটা ঠিক কতটা খারাপ তা নিয়ে নানাম্দান নানা মত 
প্রকাশ করলেন। 

একটা মত হল : প্রস্তাবে বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে 
অজয়বাব; FAIA একমত নন। তানও মনে করেন, অনেকটা বাঁড়য়েই বলা 
হয়েছে। আসলে এটা সুশীল ধাড়া করিয়েছেন। সুশীল ধাড়া বাংলা কংগ্রেসের 
,নামে যে সব কথা বালিয়েছেন অজয়বাব; মোটেই তা বলতে চান না। 

সুকুমার রায়ের দেওয়া FESTA খবর এই মতকেই সমর্থন করল। TATA 
বাবু তখনও বাংলা কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। তিনি গোপনে সি. পি. এম 
সহ tater দলকে জানালেন : এই রকম একটা প্রস্তাব খবরের কাগজে 'রালজ 
করার জন্য অজয়বাবু সুশীলদের উপর ভীষণ চটেছেন। . 

প্রধানত এই খবরের উপর fete করেই fa. দি. এম মনে করলেন যে, এর 
উপর চাপ দেবেন। বাংলা কংগ্রেস বেকায়দায় পড়বে | 

যোঁদন বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবের খবর কাগজে বের হল সেইদিনই তাই 
গস. for, এমের পাঁলটব্যুরো এক কড়া বিবাত দিয়ে বললেন : বাংলা কংগ্রেসের 
অবাস্তব প্রস্তাব সকল ফ্রণ্টাবরোধী শান্ত, প্রাতক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এবং কায়েমী 
্বার্থকে খুশী করবে।...এই প্রস্তাবের সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই। 

বাংলা কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের ব্যাপারে সি. পি. এমের আরও একটা সুবিধা 
পছল। তাঁরা জানতেন, সি. প..এম বিরোধী অন্যান্য দলও এমন বন্তব্য প্রকাশ্যে 
সমর্থন করতে পারুবেন না। 

তাঁদের 'অনুমানটা ঠিকই fea সেইদিন রাতেই যযত্তফ্রণ্টের বৈঠক বসল। 
BCS অবশ্য বাংলা কংগ্রেসের ববৃতির প্রসঙ্গটা উঠল একেবারে শেষের দিকে । 
ও ‘নিয়ে বে তেমন কোনও আলোচনা হল তাও নয়। 1স. পি. এম তারই মধ্যে 
বুঝতে পারলেন বে, এ ব্যাপারে বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে কেউ নেই। ' 

ফন্টের বৈঠকে অজয়বাবুর কথাবার্তায়ও সেদিন বেশ নরম স্মুর। তান 
বললেন : ওই প্রস্তাব TA আপনারা ফ্রণ্টে আলোচনা করতে চাইলে আমার তেমন 
আপাত্ত নেই। তবে, বিস্তারুত আলোচনা করা চাই। 

গস. পি. এম তাতে আরও উৎসাহিত হলেন। চাপ আরও বাড়ালেন। তাঁরা 
তখন সূকুমার রায়ের কাছ থেকে নিয়ামত খবর পাচ্ছেন : অজয়বাব এই প্রচ্তাব 
নিয়ে সুশীলের উপর ভীষণ চটেছেন। রোজ, ধমকাচ্ছেন। ১১ই অক্টোবর 
জ্যোঁতবাব; ফ্রণ্টের সব শারককে একখানা কড়া চিতি দলেন। তাতে বললেন : 
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বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব সম্পর্কে যতক্ষণ না একটা কিছু করা হচ্ছে, ততক্ষণ 
ওঁদের সঙ্গে একত্রে জনসভা করতে যাওয়া ভণ্ডামী। সুতরাং, METT জেলায় 
জেলায় যৌথ জনসভা করার যে প্রস্তাব নিয়েছে তা বন্ধ রাখা হোক। আমরা 
আবিলম্বে ফ্রণ্টের বৈঠকে বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চাই। , 

জ্যোতিবাব; যোঁদন সবাইকে এই চিঠি পাঠালেন মুখ/মন্ত্রীও সোঁদন রপোর্টার- 
দের প্রশ্নের জবাবে বললেন : যা ঘটছে আমরা তাই বলোছি। ফ্রণ্টের বৈঠকে আমরা 
সব তথ্য পেশ করতে রাজী । এ নিয়ে আলোচনায় আমাদের কোনও আপাতত নেই ৷ 
আমরা চাই ফ্রণ্টের স্বার্থেই আবিলম্বে এ জিনিষ বন্ধ হোক। 

পরদিন’ ফ্রণ্টের বৈঠকে ঠিক হল বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার 
জন্য ১৬ই বিশেষ বৈঠক হবে। অজয়বাব্‌ তখনও বলছেন : তাহলে ইাঁতমধ্যে 
ফ্রণ্টের সিদ্ধান্ত মত যৌথ জনসভাগ্ল হোক। 

কিন্তু সি. পি. এম তাতে ঘোরতর আপত্তি জানালেন। 


এরপর TPG আস্তে আস্তে অবস্থাটা খারাপের দিকে যেতে লাগল | 

ইতিমধ্যে ১২ই ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কাঁমাট এক প্রস্তাব পাশ করে 
বলেছেন : TH. পি. এম রাজ্যের প্রশাসন যন্ত্র বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র বিভাগ ব্যবহার 
করে নিজেদের দলীয় সংগঠন বাড়াবার চেষ্টা করছে। পীলশকে 'নাক্ষয় করে 
এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে রাজ্যে সন্তাস সৃষ্টিতে সহায়তা 
করছে এবং সমাজবিরোধী ব্যান্তদের আশ্রয় দান করছে। পরাঁদনই এস. এস. পি 
নেতা জর্জ ফারনানডিজও ঘোষণা করলেন : পশ্চিমবণ্গে বি. পি. এমের উদ্দেশ্য 
যেমন করেই হোক অন্য দলকে খতম করা। 

১৪ই বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলী বসে আবার গোটা পারাস্থাতট 
পর্যালোচনা করে বললেন : SÈ সরকারের কতকগুলি সাফল্যও আছে। আমরা 
তাও স্বীকার কার l.. কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলাছি, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান তন 
জন্য সি. পি. এম রা আমরা স. পি. এম সহ ফ্রশ্টের সব দলের কাছে 
আত্মঘাতী ক্রিয়াকলাপ বন্ধের জন্য আবেদন জানাঁচ্ছি। 

এই প্রস্তাব দেখে সি. পি. এম ভাবলেন, তাহলে তাঁদের আক্রমণে কাজ হয়েছে। 

আরও মনে করলেন, তাহলে অজয়বাবুর সঙ্গে একবার সোজাস্মাজ কথা 
মার রাও ete এম নেতাদের পরামর্শ শ্দলেন যে, 
ফ্রণ্টের বৈঠকের আগে সোজাসুজি একবার অজয়বাবূর সঙ্গে কথা বলে নেওয়াই 
ভাল। 

সেইমত ১৫ই জ্যোতিবাব; এবং হরেকৃষ্ণ কোঙার রাইটারস 'বিলাভং ংসেই 
SRST সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা। কিন্তু তাতেও তাঁরা 
অজয়বাবুর মনোভাবটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। 
বৈঠকের পরই আমি হরেকৃষবাবূকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম : কী 


১ ১২-১০-৬১৯। 
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হরেকৃষ্ণবাব্‌ চিন্তিত ভাবে জবাব দিলেন : অনেক কথা বলেও তো ঠিক 
বুঝতে পারলাম না মশাই! 


সেই বৈঠকের কথাবার্তার কিছুটা 

অজয় মুখাজন : সব পারটিকে ফ্রণ্টের সব সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে। 
fa, পি. এমকে জুলুম বন্ধ করতে হবে। 

জ্যাঁতবাবু : এইসব জুলুমের নাজির দন। 

অজয় মুখাজাঁ : ফ্রণ্টের মাটিং-এ দেওয়া হবে। 

হরেকৃষ্ণ কোঙার : বাজারে সব কাণাঘ,যা শুনছি_ফ্রণ্ট নাকি ভেঙ্গে যাবে! 

অজয় মুখাজাঁঁ : সব মিথ্যা। আমিও চাই ফ্রণ্টকে শক্তিশালী করতে এবং 
সেইজন্যই মনে কাঁর, রাজ্যে শান্তি ও শঙ্খলা ফাঁরয়ে আনতেই হবে?” 


পরদিন ফ্রণ্টের বৈঠক বসল বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য। 
জ্যোঁতবাবুই প্রথম বলতে শুর করলেন : বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব সম্পূর্ণ 
অবাস্তব। নানা অসত্য আঁভযোগে ভার্ত। কেন এইসব অসত্য কতকগাল 
অঁভষোগ খবরের কাগজে দেওয়া হল আম তা জানতে চাই। বাংলা কংগ্রেসের 
জবাব 'দতে হবে। জ্যোতিবাব: বেশ কড়া মেজাজেই বলাছলেন FNTT | 

তাই শুন অজয়বাবড রেগে লাল হয়ে উঠলেন। ফ্রণ্টের বৈঠকে সাধারণত 
তান বেশা কথা বলেন না। কিন্তু এইদিন বললেন : কাল তো জ্যোতিবাবদ এই 
ভাষায় কথা বলেনান! আজ এমন সুর কেন ?...আমি ক মুর্খমন্তী, না মুখ্যমন্ত্রী? 
আমি ক বোবা, কালা, কানা? আমি কি দেখতে পাচ্ছ না রাজ্যে কী হচ্ছেঃ 
কী ঘটছে ?... | 

তারপরই "তান সশীলবাবুকে বললেন : সুশীল, সব ENTA প্লেস 
কর তো। 

সুশীলবাব্‌ তখন ফাইল টেনে নিয়ে সব তথ্য পেশ করতে সমর TACT 
লঠতরাজ, খুন জখম, মারামারি, কাটাকাঁট, নারী নিগ্রহের এক ভয়াবহ চিত্র ! 

{তান শেষ করতে না করতেই চেঁচিয়ে উঠলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের নির্মল বস; : 
pace দিকে পলিশ সি. পি. এমের চ্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সি. পি. এম 
ফ্রণ্টের নির্দেশ মানছে না। জোরজুলূম চলছে ATS! এবার আমাদেরও দলের 
কমণদের বলতে হবে, পাল্টা মার চালাও i 

সোমনাথ ARIS কোনও দিনই খুব খারাপ ভাষা ব্যবহার করেন না। চটে 
গেলেও না। এইাদনও তানি কোনও খারাপ কথা বললেন না। শুধু TA. পি 
এসের কাছে জানতে চাইলেন : আপনাদের নেতা সন্দরায়া বলেছেন, ফ্রণ্টে ÎN. পি. 
আই, বাংলা কংগ্রেস, এস ইউ সি এবং ফরওয়ার্ড রক্‌ এই কয়টি জনাবরোধী 
দল 'আছে। আগে তাই আপনারা স্থির করুন এই জনাবরোধী দলগনীলর সঙ্গে 


২ আনন্দবাজার পান্রকা ১৬-১০-৬৯। 
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থাকবেন কিনা, তারপর অন্যসব আলোচনা হবে। 
fa. পি. এম কোনও জবাবই দিতে পারলেন ATI 
কনফিউশনের মধ্যেই সোদন ফ্রণ্টের বৈঠক ভেঙ্গে গেল। 


একাদকে যখন মারামারি কাটাকাটি নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা চলছে অন্যাঁদকে 
তখন মারামারি কাটাকাঁটও অবিরাম চলছে। এই সময় বারুইপুরে সি. পি এমের 
সঙ্গে এস. এস. পির একটা বিরাট মারামারি হয়ে গেল। TH: ি- এমের সমর্থকরা 
এস. এস. পি সমর্থকদের বাঁড় ঘর জৰালিয়ে দলেন। কয়লা খাঁন অণ্চলেও মারা- 
মার চলছে। শ্রীপুর খাঁন অণ্চলে এর আগেই একটা বড় দরের মারামারি হয়ে 
শিয়েছে। ১৯শে সুশীল ধাড়া সেখানে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলেন। তাই নিয়েই 
আবার একটা বড় হাঙ্গামা হল। শ্রীপুরে PALS জার করা হল। ২৩শে 
কোচবিহারে সি. পি. এমের সঙ্গে ফরওয়ার্ড বকের একটা বড় সংঘর্ষ হয়ে গেল। 


সব THIS যখন এই রকম উত্তপ্ত অবস্থা তখন ২৪শে অক্টোবর ত্রিভেন্দ্রাম 
থেকে কেরলের TSEC মান্তিসভার পতনের খবর এল। 

নেতারা অনেকেই যাঁদও বললেন যে, কেরলের প্রভাব পশ্চিমবঙ্জে পড়বে না, 
বাইরের FAAS কিন্তু বুঝতে.তেমন অসুবিধা হল না যে, এর পর আর APOT- 
বঙ্ছের যডন্তফ্রণ্টও বেশীদিন টিকবে না। 

সি. পি. এম পালিটবাঢুরো অবশ্য স্বীকার করলেন যে, এর প্রভাব পশ্চিমবজ্গেও 
AVA | তিক্ততা আরও বাড়বে। তবে, এই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সব দোষটা চাপাবার 
চেষ্টা করলেন সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড রক এবং এস. ইউ. সির 
Ty! এক বিবৃতিতে পিটব্যুরো বললেন : কেরলের সাফল্যে উৎসাহত হয়ে 
প্রাতাক্লয়াশশলরা পাশ্চিমবঞ্গেও আঘাত হানার চেস্টা করবে৷ সি. পি. আই, বাংলা 
কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সি যে পথ ধরেছে সেটা প্রাতক্লিয়াশঈলদের 
DAT তেল দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়। জনগণের সতকতাই' এই ষড়যল্দুকে 
পরাজিত করতে পারে। 

রঃ পি. এম এই 2৮ ঠিক করে ফেললেন : শারকশী আলাপ আলো- 
চনার উপর আর খুব ভরসা না করে জনগণকে প্রস্তুত করতে এবং 
বিভিন্ন সি. fo. এম-বরোধাী দলের নেতা ও কমদের রাড দিযে চাপ 
সৃষ্টি করাতে হবে যাতে তাঁরা পথ পাল্টাতে বাধ্য হন। 

তবে, এই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আরও স্থির করলেন যে, এমন পিছ: করবেন না 
যাতে জনগণ মনে করেন সি. পি. এমই যাক্তফ্রণ্ট সরকার ভাঙ্গছে। " 


তব কিন্তু ২৫শে sews বৈঠকে মনে হল অবস্থাটা তত খারাপ নয়! 
নি বৈঠকে কয়েকজন নেতা প্রস্তাব করলেন : বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব 

ন আলোচনা বন্ধ করা হোক এবং দফতরওয়ারী আলোচনা সর হোক। সুশীল 
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ধাড়া কিন্তু তাতে আপত্তি জানালেন। বললেন, যে সব অভিযোগ আমরা কারো 
সেগুলি প্রমাণ করার সুযোগ চাই। 
সি. পি. এম সহ অনাদের কিন্তু তখন সে আলোচনায় তেমন উৎসাহ নেই। 
তাই নমঃ নমঃ করেই বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শেষ হল। 
সংশাীল ধাড়া তাঁদের দলের বন্য রাখতে গিয়ে বললেন : আমরা দুটো প্রদ্তারে 
ফণ্ট শাসনের দুটো দিক দেখিয়েছি প্রথমটায় ব্যর্থতার দিকটা বলেছ 
Pee টায় সাফল্য উল্লেখ করেছি। আমাদের প্রস্তাব নিয়ে অনেক ভুল Cataracts 
SCR | বে সব অভিযোগ করোছ তা নতুন নয়। অন্যান্য দলও. করেছেন। এইসব 
আভিযোগ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সব আঁভযোগই সত্য এমন কথা বলব টিন 
সত্য মিথ্যা বাচাই করা হোক। আমরাও চাই FO থাকুক। আমরাও চাই সরকার 


ব্যাপারটা এইখানেই চাপা দেওয়ার চেষ্টা হল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ফ্রন্টের 
“একা অটুট" রাখার জন্য একটা সাতদফা কম সুচীও গৃহীত হল। 
সেই সাতটা দফা : 


(২) সব শরিক দলের কমাঁ'দের কাছে আবেদন করা হবে যাতে তাঁরা একা 
TER রাখার জন্য এবং ফ্রণ্টকে আরও শন্তিশালী করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা 
করেন_যাত কেউ না পারস্পরিক সংঘর্ষ ও কুৎসা রটনায় লিগ্ত হন। 

(৩) ধান কাটার সংঘর্ষ এড়াবার জন্য রাজ্য সরকার যে সাকু্লার জারি 
ছেল তাকে কার্যকর করার জন্য একটি গাইড লাইন তৈরণ করতে eet 

(5) কয়লা খনি অঞ্চলে শারিকণ সংঘর্ষ দুর করার জন্য সংশ্লিষ্ট দলের 
স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতাদের অবিলম্বে বৈঠক বসবে। 


(৬) শরিকাঁ সংঘর্ষের অবসান ঘটানোর জন্য বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ 
চাকরি এলাকায় জনসভা করবেন। সভার দিন পরে টিক হবে। এবং 
(৭) শরিক ঘষে হতাহতের বিস্তারত বিবরণ বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে, 


কিন্তু সব আশা বিফল হল। পাঁচদিন পরেই সান্দরায়া কলকাতায় এক প্রেস 
১৬০ 


কনফারেনসে বললেন: TH. পি আই পাশ্চমবঞ্গেও সি. পি. এমকে বিচ্ছিন্ন করার 
SAS চালাচ্ছে। কংগ্রেম, প্রতিক্রিয়াশীল শত্তিজোট, এস. এস. পি নেতা রাজনারায়ণ 
চান্ত চা নেকে অজয়বাবূকে উপদেশ ramet যেন তিন জ্যাক হা 
এনা নত কেড়ে নেন। সাদ এই কথামত NANT কাজ করেন ON 


ভিতর বর এক দায়ে সি. পি. এমের বির মার্ক সব আভল 
্রাতানাধরা rare Fone প্রভাতি প্রকাশ্যেই দাবি তুললেন, CEATA হাত CNS 
স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে নেওয়া হোক । 
রাস এবং সুশশলবাব: সরাসাঁর এই দাবি সম্পরকে কেছ না বেলই। 
eee এবার inte ভয়াবহ ৷ তাঁরা এর একটা বিহিত PT 
মখযম্রী কিছুটা সংযত ভাষায়ই বন্তৃতা দিলেন! {কন্তু সুশালবাব, 
বাধন peice নান বললেন: সি. পি. এম দেশে অরাজকতা সা 


সম্মেলন শেষ হল OAT নভেন্বর। মূল প্রদ্তারে বলা হল: যাঁদ আঁবলদ্ৰে 
on বতে ও MASH বর্ষ বন্ধ না হয় তবে বাংলা কংগ্রেস GPRS সম 
প্রীতরোধ আন্দোলন সুরু করবেন। 


একাঁদকে fa. পি. এম এবং বাংলা কংগ্রেসের কন্ঠে উত্তাপ, আর একাঁদকে 
খুনে জখম এবং শারকী সংঘর্ষ অব্যাহত | sar নভেম্বর সোনারপঃরে দস. পি. 
এম, fa. পি. আই সংঘর্ষে ৩জন fH. পি. আই কর্মী“ মারা গেলেন। ৩রা হল 
কোচবিহারে সংঘর্ষ_াঁস- শপ, এম বনাম ফরওয়ার্ড রক। মারা গেলেন ইজন। 
সেইদিন ক্যানংএও ধানকাটা নিয়ে সি. পি. এম ও আর. এস. {পতে জোর সংঘর্ষ 


ই বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলী কলকাতায় গৃসদ্ধান্ত লেন: অবস্থার 
কোনও উন্নাতি হচ্ছে AT! বরং খারাপের 1দকে যাচ্ছে প্রস্তাঁবত প্রাতরোধ 
আন্দোলন বন্ধ রাখার মত কোনও কারণ ঘটোন। প্রাতরোধ আন্দোলন কর তেই 


জা কংগ্ৰেস RCRA অবশ্য বললেন না তাঁরা TOTS ATTA 
ততটা করবেন ত তা বলে 'রিলোর্ারদের জানতে বাক থাকল না ০. 
অজয়বাবু সহ সবাই TREAT মধ্যেই STE সং করেল! 


এই মন্ত্রিসভা চালাতে চান না। তাঁরা বুঝলেন, তান বড় রকমের একটা কিছু 
করবেনই। তাঁরা শুনলেন, অজয়বাবু জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর 
কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। 

TRA মনোভাব ভাল করে বোঝার জন্য এই সময় জ্যোতিবাব নিজেও 
একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বসলেন। ৪৫ মিনিট ধরে কথা হল। কিন্তু তাতেও 
অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না। 

এই বৈঠকের পরই অজয়বাবু সাংবাদিকদের বললেন: রাজ্যে আইন শৃংখলা 
পারাস্থাতি একই রকম চলছে। শরিকী সংঘর্ষ লেগেই আছে। খুনখারাপিও হচ্ছে। 
আম জান না কিভাবে এই সংঘর্ষ বন্ধ হবে। 


তার পরাদন সকালেই TH, পি. এমের রাজ্য কামিটির সম্পাদকমণ্ডলশ গোটা 
বিষয়টা পর্যালোচনা করতে বসলেন। তাঁরা বুঝলেন, এখন আর আলাপ 
আলোচনার মাধ্যমে কোনও ফল পাওয়া যাবে AT! তাঁদের তখন বদ্ধমূল ধারণা 
হয়ে গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ যে কোনও দিন জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র 
দফতর কেড়ে নেবেন। তাঁরা এও ধরে নিয়েছেন যে অজয়বাব্‌ আর তাঁদের দিয়ে 
সরকার চালাবেন না। 

সি. পি. এম নেতৃত্ব তখন দুটো সিদ্ধান্ত নিলেন: (১) তেমন অবস্থার সৃষ্টি 
হলে অজয়বাবুকে বাদ দিয়েই বিকল্প মন্ত্রিসভা গড়া যায় কনা তা অত্যন্ত 
গোপনে যাচাই করে দেখবেন। এবং, (২) বাংলা কংগ্রেসের বিরদ্ধে সরাসাঁর 
আক্রমণ চালাবেন | 

সি. পি, এম নেতারা জানতেন যে বাংলা কংগ্রেসে কোনও বড় রকমের ভাঙ্গন 
ধরাতে না পারলে এবং আর. এস. পি, লোকসেবক সংঘ, MAT লীগ ও এস. এস. 
পি-র বেশ কিছ; এম. এল. এ-কে না পেলে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা 
অত্যন্ত কম। কারণ, তাঁরা তখন এটা বুঝে গিয়েছেন যে ?স. পি. আই, ফরওয়ার্ড 
রক, এস. ইউ. সি, বিদ্রোহী fr. এস. পি ARTA অজয়বাবূর সঙ্গে। 

সি. পি. এম নেতারা সেইমত চেষ্টা সুর; করলেন। তাঁরা বাংলা কংগ্রেসের 
এম. এল. এ ভাঙ্গাবার জন্য সুকুমার রায়কে ধরলেন। সুকুমার ARG তাঁদের 
ভরসা দিলেন যে তান জনা পনেরো এম. এল. এ এনে দেবেন। আর. এস. পির 
সঙ্গে কথা বলে দেখলেন তাঁদেরও তেমন আপত্তি নেই | আর. এস. ?প আরও কোনও 
এম. এল. এ জোগাড় করতে পারবেন কনা তাও জানতে চাইলেন দি. পি. এম 
নেতারা। তাঁরা বিশেষভাবে যতাঁন STS সাহায্য চাইলেন। AAR, আবার 
পরামর্শ 1দলেন, আশ: ঘোষের সাহায্য নিলে হয়। সেইমত একদিন হাইকোর্ট 
পাড়ায় স্নেহাংশএকান্ত আচার্য এবং যতীন OY আশহবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ 
কথা বলেন। মামলার জন্য আশুবাবূর তখন আযাউভোকেট জেনারেলকে বিশেষ 
প্রয়োজন। তান তাই আচার্য সাহেব ও ASIA চক্রবতাঁঁকে আশার বাণী শোনালেন। 
ডিফেকসন করানোর ব্যাপারে UPA বেশ নামডাক। তিনি কথা 'দলেন : 


SUR 


কিছু ভাববেন না, সময়মত আম এম. এল. এ এনে হাজির করব।” 

অন্যাঁদকে ৮ই নভেন্বরই জ্যোতিবাব; ফ্রণ্টের সব শীরকের কাছে এক চিঠি 
fad বাংলা কংগ্রেসের সেই বহ আলোচিত বাতের প্রসঙ্গটা আবার তুলে 
ধরলেন। IETA ২৬শে অক্টোবরের বৈঠকের পর সবাই ধরে নিয়োছলেন, 
ও প্রসঙ্গ শেষ হয়ে গগয়েছে। সৌদন ফ্রণ্টে যে সর্বসম্মত মিটমাটের প্রস্তাব গৃহীত 
হয়োছল তাতে TH. পি. এমও পূর্ণ সম্মাত জানিয়েছিলেন। fey তব; 
জ্যোতিবাবু তাঁর চিঠিতে লিখলেন: বাংলা কংগ্রেস যা করছে ও বলছে তাতে 
দস. পি. এম এবার জনগণকে সব জানাতে বাধ্য হচ্ছে।...বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবের 


বুঝতে কারুর বাঁক রইল না fa. পি. এম এবার মনঃাস্থর করে ফেলেছে। 
fa. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. TH এবং বিদ্রোহ ÎN. এস. for এর বহাদন 
আগে থেকেই গোপনে আলাদা বৈঠক সুর করেছেন। জ্যোতিবাবুর এই চিঠি 
fae তাঁরা এক গোপন বৈঠকে বস্তাঁরত আলোচনা করলেন। সেই বৈঠকে 
সুশীল ধাড়াকেও ডাকা হল। তারপর সবাই জ্যোঁতবাবনুর চাতি সম্পর্কে আলাদা 
আলাদা ভাবে প্রেসকে তাঁদের জ্যাকসন জানালেন | 

গস. ‘পি. আই বললেন: দেখা যাচ্ছে, সি. পি. এম পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করতে 
চায়। 

ফরওয়ার্ড রক বললেন: ওরা যে য্য্তফ্প্ট ভাঙ্গতে চায় এটা তার প্রমাণ 

এস. ইউ, সির সুর একটু নরম। তাঁরা বললেন: হঠাৎ এমন চিঠি লেখা 
হলো কেন আমরা বুঝেই উঠতে পারাছ না। 


জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারেও ASAT, 
তখন প্রায় মনগ্াস্থর করে ফেলেছেন। {তান একাঁদন রাজ্যপালের সঙ্গেও ব্যাপারটা 
নিয়ে আলোচনা করলেন। রাজ্যপাল ততাঁদনে অজয়বাবুর মূখ্য উপদেষ্টা দিল্লি 
থেকেও ধাওয়ান সাহেবের কাছে নির্দেশ এসে গিয়েছে_অজয়বাবদর সঙ্গে পূর্ণ 
সহযোগিতা করুন৷ 

ধাওয়ান সাহেব অজয়বাবুকে বললেন: আইনত আপনি জ্যোতিবাবনূর কাছ 
থেকে দফতর কেড়ে নিতে পারেন ঠিকই। কিন্তু ফ্রণ্টের অন্যান্য দল অর্থাৎ আধকাংশ 


এইসব আলাপ আলোচনা অত্যন্ত গোপনে চলোঁছল। প্রাতপক্ষ তখন কিছুই 
জানতে পারেনান। প্রথম ধরা পড়েন সংকুমার রায়। বাংলা কংগ্রেসের কিছ নেতার 
সঙ্গে তান একাঁদন গোপনে গোটা *ল্যানটা নিয়ে আলোচনা করাছলেন। সংশীল ধাড়া 
সেই আলোচনা বৈঠকে লকনো টেপ রেকর্ডার সহ তাঁর এক আঁতাব*বচ্ত ব্যান্তকে 
nia দেন। তন চাদরের তলায় ছোট্ট টেপ রেকর্ডার নিয়ে গিয়োঁছলেন। তাতেই 
প্রথম সব ধরা পড়ে। 


৯৬৩ 


এম. এল. এ দি আপনার এই আকশন সমর্থন করবেন? আগে সেটা জেনে নিন। 
না হলে পরে সব জট পাকিয়ে যেতে পারে। 

অজয়বাব্‌ তখন তাই করলেন। সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড FF, এস. ইউ. fa 
এবং বিদ্রোহণী ÎN. এস. 'প-র নেতাদের কাছে প্রস্তাবটা রাখলেন। বললেন, এটা 
করলে অনেকটা কাজ ATA. পি. এম আর পালিশ নিয়ে যথেচ্ছাচার চালাতে 
পারবে না। প্রশাসানক যল্তের উপর ওদের fare অনেক শিখিল হয়ে আসবে, 

সরকার বেচে যাবে। 

কিন্তু তবু সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড রক এবং এস. ইউ. সি সে প্রস্তাবে রাজা 
হতে পারলেন না। তাঁরা বললেন: তা হয় না। আমরা এ জিনিষ সমর্থন করতে 
পারব না। 

দস. পি. আই, ফরওয়ার্ড রক এবং এস. ইউ. fH তিন দলই এই সময় প্রকাশো 
ঘোষণা করলেন: TH, পি. এম বা বাংলা কংগ্রেস কাউকে বাদ দিয়েই আমরা সরকার 
গঠনে সম্মত নই। 

অজয়বাবু তখন ওই তন দলের উপরও চটলেন। 


এরপর ভাঙ্গনের ঘণ্টা খুব জোরে বাজতে A, করল। 

১০ই নভেম্বর NATA) সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করলেন: এখানে সভ্য 
সরকার আছে বলে মনে হয় না। ধান আদায় করা, ঘেরাও করা, পটিয়ে দেওয়া, 
খুন জখম প্রভাত নিগ্রহ রুটিনমাফক চলতে থাকায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
স্থানে বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তার অভাব 
দেখা দিয়েছে। যেখানে এরকম চলে সেখানে সভ্য সরকার আছে বলেই মনে 
হয় না। 

একজন ‘রপোর্টার জিজ্ঞাসা করলেন: সরকারের কি জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার 
বিশেষ দায়িত্ব নেই ? 

মুখ্যমন্ত্রী হাসতে হাসতে জবাব দিলেন: আম অসভ্য সরকারের চিক 
মিনিসটার! কী করব! 

১২ই RODRA কাছেই এর জবাব দিলেন জ্যোতিবাবহ: আমি নিজেকে 
অসভ্য সরকারের Sra বলে মনে কাঁর না। বাংলা কংগ্রেস যেসব কথা 
না। 

সেইদিনই বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলী আলটিমেটাম দিলেন: ২৭শে 
নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যের আইন ও শৃংখলা পাঁরাস্থাতর উন্নতি না হলে ১লা 
‘ডিসেম্বর থেকে আমরা গণ-অনশন সুরু করব। সেই গণ-অনশনে নেতৃত্ব করবেন 
স্বয়ং মৃখ্যমন্ত্রী। 


এর পরের কয়েকাঁদনের ঘটনা পর পর তুলে 'দচ্ছি। 


১৬ই : 
ধানকাটা নিয়ে ২৪ পরগণায় সি. পি. এম-এস. ইউ. সি এবং সি. পি. এম- 
১৯৬৪ { 


আর. এস. পি সংঘর্ষ । তিনাদনে ইজন নিহত । আহত vo! 

কলকাতার ময়দানে ডাঙ্গের বন্তুতা; সি. পি. এম পশ্চিমবঙ্গে যু্তফ্রণ্টের সব 
দলকে খতম করে একচ্ছত্র আধিপত্য চায়। ফ্রণ্টের সব দল ও দেশের মানুষকে এক 
হয়ে এই আক্রমণ প্রাতিহত করতে হবে। যদি ভাল কথায় কাজ না হয় তবে 
সাপ, পদের হারার EE 
১৮৫: 

ধানকাটা নিয়ে (বিভন্ন স্থানে সংঘর্ষ, আগুন। 

কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য: খুন জখম লুঠপাট দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা। এই ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যই কি 
জনসাধারণ POCE ভোট দিয়েছিল! 
১৯শে: 

ধানকাটা নিয়ে ‘বাভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষ_নহত ৩। 
২২শে: 

প্রমোদবাবূর মন্তব্য: এখন পঃজিপাঁতর দ্বার্থে না চলে জনগণের স্বার্থে 
পলিশ চলছে, তাই মুখ্যমন্ত্রী এত raw! 
RSM: 

প্রমোদবাবূর মন্তব্যের জবাবে অজয়বাব্‌ : বেশ কিছুদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রভাত যেসব অরাজকতা চলছে তার অনেকগর্থীলই করেছে এবং করছে সি. পি, 
এম_যার নেতা ও পৃজ্ঠপোষক স্বয়ং প্রমোদ দাশগদুপ্ত। 

কয়লা খাঁন অঞ্চলে fH. পি. এম-এস. এস. পি সংঘর্ষ। ১জন নিহত ও 
৩৬জন আহত । 

বাংলা কংগ্রেসের ঘোষণা: আমরা ১লা ডিসেম্বর থেকে যে গণ-সত্যাগ্রহ করব 


২৫শে আরও জোরে দামামা বেজে উঠল । 

কলকাতায় ?স. ‘পি. এম নেতারা দলের FIT ও সমর্থকদের “প্রস্তুত থাকতে” 
fart দিলেন। দলীয় মুখপন্রে বলা হল: বর্তমান কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রণ্টের 
জায়গায় সি. পি. এমের বিরুদ্ধে একটা নতুন ফ্রন্ট গঠনের চক্রান্ত অনেক দুর 
অগ্রসর হয়েছে। যে কোনও অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।... 
সরকার থেকে FH. TA. এমকে বাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সারা বাংলায় সাধারণ 
ধর্মঘট শুরু করে দেওয়া হয়। 

আর একাঁদিকে দিল্লিতে দস. ?ি. আই-র জাতীয় পরিষদে প্রস্তাব নেওয়া হল : 
গস. পি. এম পশ্চিমবঙ্গে রাজনোতক THATS করছে। তাঁরা প্রশাসীনক যন্তেরও 
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অপব্যবহার করছে। 

তখন অজয়বাবুও দিল্লিতে ৷ সেইদিন রাত্রেই তিনি বহুক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
কথা বললেন। অজয়বাবু নিজেই প্রধানমল্তীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়োছলেন। 
দিল্লি যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ঘাঁন্ঠতমদের বলে গেলেন: প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে কথা বলে সব ফাইনাল করব। 


এদিকে সি. পি. এম কিন্তু তখন আবার খবর শুনেছেন যে AIA থেকে ফিরে এসেই 
GAIA, জ্যোঁতবাবূর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে নেবেন। তাঁরা ঘোষণাই 
করে রেখেছিলেন, জ্যোতিবাবূর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে নেওয়া হলে 
সঙ্গে সঙ্গে SHS ভেঙ্গে যাবে, অর্থাৎ সি. পি. এম এবং তাঁর সমর্থক দলগুল 
মান্রিসভা থেকেই বেরিয়ে যাবেন। 

কিন্তু তা হল না। SSRI, দিল্লিতেই এক প্রেস কনফারেনসে বলে এলেন: 
কংগ্রেস বা মিনি ফ্রণ্টে যোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সি. পি. আই-র পক্ষ থেকে 
রণেন সেনও ঘোষণা করলেন: TH. পি. এমকে বাদ THT সরকার গড়ার চেষ্টা হচ্ছে 
না, হবে না, সম্ভব নয় এবং রাজনৈতিক বিচারে তা উচিতও নয়। 

তবে, বাংলা কংগ্রেস অনশনের প্রোগ্রাম কিছুতেই বন্ধ রাখতে রাজী হলেন না। 
fa, পি. এম, আর. এস. পি, লোকসেবক সংঘ, ওয়ারকার্স পার্টি, আর. সি. প- 
আই এবং মারকসবাদী করওয়ার্ড রক একযোগে অনুরোধ জানালেন বাংলা 
কংগ্রেসকে। আরও অনেক অনুরোধ উপরোধ হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। 

১লা ডিসেম্বর অজয়বাবুর নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেসীরা গণ-অনশন সর 
করলেন। 


এই অনশন সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা আরও বাড়ল। অনশনের 
প্রথম দিনই কারজন পার্কে সি. পি. এম সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখালেন। সন্ধ্যে 
বেলা শ্লোগান ও পাল্টা স্লোগানে কারজন পার্ক মুখাঁরত হয়ে উঠল। 

তখন fa. পি. এমও নতুন করে উৎসাহ পেয়েছেন টালিগঞ্জ এবং রায়নার 
উপনির্বাচনের ফলাফলে । 'স. পি. এম প্রার্থীরা বিপুল ভোটে [জিতলেন এবং 
সমর্থকরা দাবি করলেন: জনগণ অজয়বাবুকে মুখের মত জবাব 1দয়েছে। ২রা 
সি. পি. এম মনুমেন্টের নীচে বিজয় উৎসব করলেন। সেখানেও নেতারা ঘোষণা 
করলেন: পাঁশচমবঙ্গকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার DIO হচ্ছে। জ্যোতবাব 
সেইদিনই গৌহাটিতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন : যা্তফ্রণ্ট ভেঙ্গে গেলে যে 
কোনও পরাস্থিতর জন্য তৈরী আছি। 

সেইদিন সন্ধ্যায় আবার অজয়বাবূর অনশন শিবিরে হাঙ্গামা হল। পদীলশ 
লাঠি চার্জ করল। অজয়বাব্‌ প্রকাশ্যেই বললেন: প্দালশকে বদাঁল এবং শাস্তির 
ভয় দেখিয়ে বেআইনী কাজ করানো হচ্ছে, বিধিমত কর্তব্য পালনে বাধার সৃষ্টি 
করা হচ্ছে। 

পরদিন দুপঢ্রেই জ্যোতিবাব্য রাইটারস বিলাডিংসে রপোর্টারদের কাছে তার 
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জবাব দিলেন: উনি এসব কথা sioner বৈঠকে তোলেনান কেন? কে কে 
বাধা দিয়েছিল? 

এর আবার জবাব দিলেন অজয়বাব্‌ কারজন পার্কে: আমি মন্তিসভার সংকট 
aie করতে চাইনি । তাই মান্রিসভায় ওসব কথা তুলিনি। 

সেইদিনই [তানি প্রকাশ্যে প্রথম ইংগিত দিলেন যে মন্রিসভা ভেঙ্গে দিতে 
পারেন। কারজন পার্কে প্রাতাদন সন্ধ্যায়ই অজয়বাব্‌ TEST দিতেন। ৩রা-র বন্তৃতায় 
বললেন: আইন ও শ্‌ংখলার যাঁদ উন্নাত না হয় তবে দরকার হলে ছে'ড়া জুতোর 
মত মন্তিত্ব ছেড়ে চলে যাব। মরব, তবু আদর্শ ভ্রচ্ট হব না। বাংলা দেশের সর্বনাশ 
হতে দেব না। 

রানে যুত্তফ্রপ্টের বৈঠক ছিল। কিন্তু হল না। কারণ, বাংলা কংগ্রেস বৈঠকে 
“যোগ দিতে পারলেন না।" 

wo বৈঠকের fates সময়ের একটু পরেই সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড রক, 
এস. ইউ. সি এবং বিদ্রোহী ?প. এস. ?প গোপনে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আলো- 
চনায় বসলেন। পরদিন সকালেই অজয়বাবূর অনশনের ঘোষিত তিনদিন শেষ 
হওয়ার কথা । চার AAG ALTA ধাড়াকে অনুরোধ করলেন, এইবার যেন বাংলা 
কংগ্রেস অনশনের কর্মসূচী শেষ করে দেন। সুশীলবাবু কিন্তু তাতে রাজী হলেন 
All বললেন, না, এরপরও অনশন সত্যাগ্রহ চলবে । 

পরদিনও ফ্রণ্টের বিভিন্ন নেতা দফায় দফায় আলোচনায় বসলেন। সকলেরই 


&ই মুখামল্লরী মান্তত্ব ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আরও স্পষ্ট ইংগিত দিলেন। 
কাছে তান বললেন: জনগণ বা EFÒ যদ রাজ্যের Tense 
কাজ বন্ধ করতে না পারেন তবে আমি মাল্তিত্বই ছেড়ে দেব। 


-O প্রকাশ্যে তখন মুখ্যমন্ত্রী শুধু এইটুকু বললেও ভেতরে ভেতরে অনেকদূর 

এগিয়ে গিয়েছেন। সি. পি. আই; ফরওয়ার্ড রক, এস. ইউ. সি, বিদ্রোহী পি. এস. 

EE ES লক তানি আর সি. পি. এমকে নিয়ে চলতে 
নন। 

| মুখ্যমন্ত্রীর TY মনোভাব দেখে তাঁরাও বুঝলেন, আঁবলম্বে একটা কিছু করতে 

না পারলে এ মন্তিসভা আর পনেরো দিনও চলবে না। 


তাঁরা তখন দুটো পথ ধরলেন। প্রথমত, অজয়বাবূকে জানালেন যে সি. পি. 
এমকে বাদ দিয়ে সরকার চালাতে তাঁরা রাজন নন। দ্বিতীয়ত, একটা মিটমাটের 
জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। অশোক ঘোষ, নির্মল বসু, মাখন পাল, বিভূতি দাশগুপ্ত 
সবাই সোদন মিটার জেতা চেণ্টা বরলেন। বার বার প্রমোদবাবুর-কাছে নানা 


১৬৮ 


এমের লোকেরা গলায় লাল রুমাল লাগিয়ে সব জায়গায় উৎপাত ও গোলমাল 
করছে। জনগণকে এ সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হতে হবে। ভোটের ভয় দেখিয়ে 


ওদের ঠাণ্ডা করতে হবেই...সি. পি. এম ধাপ্পাবাঁজ করছে। একদিকে যুন্তফ্রণ্টের 


সভায় তাঁরা শরিক সংঘর্ষ বন্ধের চুন্তপত্রে সই করছে, অন্যদিকে চেলাদের লেলিয়ে 
দচ্ছে ঢালাও মারামারি করতে । এই চেলারাই পারি ফাশ্ডে টাকা তুলতে গ্রামে 


এইভাবে উত্তাপ বাড়তে বাড়তে হঠাৎ একেবারে ঝপ করে কিছুটা শান্তি ফিরে 
এল Heed mealies: ৩১শে বাংলা কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলী ঘোষণা 
করলেন: ১লা জানুয়ারী থেকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে। 

পারা পাবনা কাহে বললেন: we আরও চর 
বছর Í 


1: 7 "77 eT তার TOR না HTH 
হল! 


১৭০ 


আতা এছ 


শেষ অধ্যায় 


উত্তাপ বাড়তে বাড়তে যখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন হঠাৎ এই ঠান্ডা 
হাওয়াটা কোথা থেকে এল ? কেনই বা তার আগমন ? 


দেখতে হবে যাতে সি. পি. এম নিজে কিছুতেই বিকল্প সরকার না করতে পারে। 
বাস্ততার কিছুই নেই। 

অজয়বাব, নিজেও এই বন্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি একমত ছিলেন। তাঁরও 
প্রথম ইচ্ছা ছিল বিকল্প সরকার গঠন এবং একান্তই তা সম্ভব না হলে রাষ্ট্রপাতর 
শাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া | 

অনশনের আগেই অজয়বাব্‌ বারকয়েক সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, 
এস. ইউ. সি এবং বিদ্রোহণ পি. এস. পিকে বলেছিলেন: আমি আর লি. পি. এমের 
সঙ্গে চলতে পারবো না। ওদের এত অত্যাচার মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব 
নয়। জ্যোতিবাব্‌ পৃলিসকে ভীষণভাবে পারটির কাজে লাগাচ্ছেন। 
" Sm বলছিলেন: কাঁ করতে চান? 

অজয়বাব; জবাব দিচ্ছিলেন: দুটোই তো পথ আছে। একটা জ্যোতিবাকূর 
হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর নিয়ে নেওয়া। তাতে যদ গুরা মেনে নিয়ে থাকেন 
ভাল কথা, আর যাঁদ বেরিয়ে যান তাতেও আমাদের হাতে যথেষ্ট মেজারিটি থাকবে। 
আমরা মান্তিসভা চালিয়ে যেতে পারব। যাঁদ আর সবাই আপনারা মত দেন।* 


> অজয় মুখাজাঁ। সাক্ষাৎকার ২১-৭-৭০। “একটা জিনিস আমার বরাবরই 
দেখার ছিল। আমরা মনে করতাম বাংলা কংগ্রেস একা বেরিয়ে গেলে Sat সবাই মিলে 
যাঁদ সরকার চালান তাহলে জনসাধারণের উপর অত্যাচার বন্ধ হবে AT! তা চলতেই 
থাকবে। বাড়তেই থাকবে। তাই যতক্ষণ না আমি বুঝতে পারলাম যে গুদের অর্থাৎ 
সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ, সি প্রভৃতির অনুরোধ উপেক্ষা করে পদত্যাগ 
করলেও Sar সি. পি. এমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন্ত্ব করবেনই না ততক্ষণ পদত্যাগ 
করলাম AT! সেটা যখন পাকা বুঝলাম তখন পদত্যাগ করলাম। না হলে আরও আগে 
পদত্যাগ করতাম। আমি আমার মুখামান্তিত্বে এত অত্যাচারের দায়িত্ব নিতাম না।” 

২ অজয় মুখাজাঁ। সাক্ষাতকার ২১-৭-৭০। 


১৭১৯ 


ওঁরা কিন্তু তাতে কিছুতেই মত দিতে পারছিলেন না। জ্যোতিবাক্‌র হাত 
থেকে হোম কেড়ে নিতেও রাজ হতে পারছিলেন না। সি. পি. এম-বার্জ'ত সরকার 
চালাবার প্রচ্তাবেও না। কারণ, ওঁরা জানতেন, সি. পি. এমকে বাদ দিলে আর. এস 
পি. এবং লোকসেবক সংঘ সহ প্রায় একশজন' এম. এল. এ তার বিরোধিতা বরকে 
সম্ভবত, তাঁরা সরকারের পেছন থেকে সমর্থনও প্রত্যাহার করে নেবেন। তখন 
সরকার চালাতে গেলে চালাতে হবে নব কংগ্রেসের সমর্থনে । 

নব কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার চালাতে দস. পি. আই-র যে কিছু ঘোরতর 
আপত্তি ছিল তা নয়। কেরলে তখন অচ্যুত মেনন সরকার চলছে কার্যত 
নব কংগ্রেসেরই সমর্থনে । কিন্তু ফরওয়ার্ড বক এবং এস. ইউ. সি-র কংগ্রেসের 


শা, আর চলা যাচ্ছে না, এবার একটা কিছু করতেই হবে | 
Sa আবার বললেন: না, তা হয় না। এখনও ক্ষেত ঠিক প্রস্তুত হয়নি। 
সবাই মিলে লি. পি. এমের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক প্রচার করে তারপর একট on 


আপত্তি সত্বেও অজয়বাবু তাতে রাজা হয়ে গেলেন। কারণ, তাঁর তখনও 


সেইমত স্থির হল: euros বৈঠকে কতকগুলি POR নিয়ে আসা হবে। 
আপাত দৃহ্টিতে রকারই প্রস্তাব। ASUS শক্তিশালী করারই প্রস্তাব 


ওরা জবাব দিলেন: তাহলে তখন BCE এবং সরকারে বাই মেভারটি স্টপ 
নেওয়া হবে। সবাই হিসেব করে অজয়বাবুকে দেখালেন ফ্রণ্টে ৮: ৬, মন্ত্ৰিসভায়ও 


অজয়বাব বললেন: আচ্ছা দেখা যাক। 
ওদিকে তখন দিল্লি থেকেও বারংবার বার্তা আসছে: তাড়াহুড়ার কোনও 
দরকার নেই। 


ঠিক এই সময়েই শান্তির দত বিভূতি দাশগপ্ গিয়ে অজয়বাব্কে ধরলেন: 
“একবার BOO বসুন, সবাই মিলে আলোচনা করুন" সব ঠিক হয়ে হানে 
TARN তাতে রাজা হয়ে গেলেন। বললেন: ঠিক আছে, ৯ই বা ১০ই 
— 
* অজয় মুখাজ+। সাক্ষাৎকার ২১-৭-৭০। 
১৭২ 


জানয়ারশ wees বৈঠক ডাকা হোক। আমি মিটমাটই চাই । এও চাই যে LHS 
সরকার ভাল ভাবে চলুক i 


তাই দেখে বাইরের সবাই ভাবলেন, তাহলে ব্যাপারটা কাঁ? কপ করে সব 


সব এম. এল. এ তাঁর সম্গে নেই। অনেকেই আমার সম্গে। উনি মন্তিসভা 
ভাঙলে বা সি. পি. এমকে বাদ দিয়ে নতুন মান্মসভা গঠন করতে গেলে অনেকেই 
আমার সঙ্গে চলে আসবে। দ্বিতীয় কারণ, ফরওয়ার্ড বক এবং এস. ইউ. সি 
কিছুতেই সি. পি. এম-বা্জত নব কংগ্রেস-সমার্থত সরকারে যোগ দিতে রাজী 


যখন 'মটমাটের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন এবং জানালেন যে অজয়বাব;ও 


কোনও কথা নেই। তবে, বসেই বলব, ওইসব আঁভযোগ আগে প্রত্যাহার করতে 

হবে॥ নিস 
সঙ্গে সঙ্গেই সুশীল ধাড়া জবাব দিলেন: আমরা কোনও ভুল কাঁরানি। যা 

বলোছ পূর্ণ দায়ত্ব নিয়ে বলেছি। সুতরাং ং জুটি স্বীকারের প্রশ্নই ওঠে ATI 


5 ZAFE কোঙার। সাক্ষাৎকার ২৫-৭-৭০। “অজয়বাব যে Simply ছেড়ে 
দিয়ে চলে যাবেন এটা আমরা বুঝতে পারনি। কেরলা দেখে আমাদের বদ্ধমূল ধারণা 
হয়োছল, এখানেও গবিকল্প মাল্বিসভা গঠনের চেষ্টা হবে এবং সেই চেষ্টা যতক্ষণ সফল 
না হচ্ছে ততক্ষণ অজয়বাবু গভর্নমেন্ট ভাঙ্গবেন AT!” 

ও. ২-১-৭০। 

১৭৩, 


foaled পরে বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলী সমগ্র পারাস্থাত বিবেচনা 
করে আবার ঘোষণা করলেন: মৃখ্যমন্ত্রী এবং বাংলা কংগ্রেস সম্প্রাত রাজ্য সরকার 
ও সি. পি. এম সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন তার কোনটিও প্রত্যাহার করা 
হবে না। 

তখন ?স. পি. এম পাঁলটবুরোর বৈঠক চলছিল । প্রধান আলোচ্য বিষয়ই 
ছিল পাশ্চমবঞ্গা। ৫ই পাঁলটব্যুরোর বৈঠক শেষ হল। দস. পি. এম স্থির করলেন, 
তাঁরা অজয়বাবুর কাছ থেকেই সবটা বোঝার চেষ্টা করবেন। তাই তার পর দিনই 
জ্যোতিবাব্‌ অজয়বাবূর সঙ্গে আলোচনা করতে বসলেন। দুজনে বেশ কিছুক্ষণ 
কথা হল। এবং তারপর ঘোষণা করা হল: ১৪ই জানয়ারী ফ্রণ্টের আপস বৈঠক 
হবে। 


দুই প্রধানের গোপন বৈঠকের পরই িপোর্টাররা গিয়ে ধরলেন অজয়বাবকে। 


একজন রিপোর্টার : তবে ক আমরা ধরে নিতে পার এযান্রা FC সরকার 
টিকে গেল? 

মুখ্যমন্ত্রী : যা কিছু ধরে নিতে পারেন। আম তো আগেই বলো ফ্রণ্ট 
ভাঙ্গবে না। 

আর একজন রিপোর্টার : এই আপস আলোচনায় কোনও শর্ত আছে ক? 

মুখ্যমন্ত্রী : না, POUT কোনও দল কোনও শর্ত আরোপ করেননি। 


তারপর রিপোর্টাররা গেলেন জ্যোতিবাবুর কাছে। 

প্রশ্ন : আপনারা ক বিনা শর্তে এই বৈঠকে যাচ্ছেন? 

জ্যোতিবাবু : শর্ত আবার TS? আমাদের পারাঁটর একটা স্ট্যান্ড আছে। 
১৪ই জান:য়ারীর বৈঠকে আমরা যাব। 

প্রশ্ন : আপনারা শর্ত ছাড়া অজয়বাবুদের সঙ্গে বৈঠকে যাবেন না বলোছিলেন। 
এখন বিনা শর্তে যাচ্ছেন ? 

জ্যোঁতবাবু : আমরা কখনও শর্তের কথা বাঁলনি। 

প্রশ্ন : ১৪ই GMA বৈঠকে আপনারা কাঁ প্রশ্ন তুলবেন? 

জ্যোতিবাবু : কিছ তুলব না। তবে, বৈঠকে উপস্থিত থাকব। আর 
আমাদের যা বলার তা জনগণকে বলে "দচ্ছি। 


আমরা সবাই ভাবলাম, তাহলে কাঁ পাঁলটব্যুরো প্রমোদবাবুর বন্তব্য নাকচ করে 
দিয়েছে! তাহলে ক দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব স্থির করেছেন যে তাঁরা বিনাশতেই 
িটমাটের আলোচনায় বসবেন? আরও ভাবলাম, তাহলে কি অতাঁতের ater 
তিন্ততার প্রসঙ্গ না তুলে সি. পি. এম এমানই বাংলা কংগ্রেস ও TAA সঙ্গে 
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{বরোধ মিটিয়ে নিতে চায়? 
AS ব্যাপারটা আরও ঘোলাটে হয়ে উঠল। প্রমোদবাব সোঁদন কলকাতা 
{ছলেন না। বেশী রান্রে ফিরলেন। আম অজয়-জ্যোতি আলোচনার খবর 1দয়ে 


জানতে চাইলাম: তাহলে আপনারা ওসব প্রত্যাহারের দাঁবটাবি আর তুলতে যাচ্ছেন 
না, তাই না? 


শুনে তো প্রমোদবাব: খাপ্পা। ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন: লিখে নিন, যতক্ষণ 
অজয়বাব: যান্তগ্রণ্ট সরকার সম্পর্কে তাঁর অপমানসূচক Vis প্রত্যাহার না করছেন 
ততক্ষণ TAG কোনও শান্তি আলোচনা হতে পারে না, ততক্ষণ আমাদের পারাট 
ওই রকম কোনও আলোচনায় যোগ দেবে না। 

পরাদিন অন্যান্য সব কাগজের 'রিপোর্টাররাও গিয়ে ধরলেন প্রমোদবাবুকে : 
ব্যাপারটা কী? 

fx, পি. এম নেতা আবার মোটামুটি একই জবাব দিলেন: OVA আলোচনার 
জানাবে। যাঁদ মুখ্যমন্ত্রী তা না করেন, তাহলে FH. পি. এম ওই আলোচনা থেকে 
উঠে আসবে। 

আমরা বুঝলাম, জ্যোতবাব; এবং প্রমোদবাবনতে এ TA মতভেদ চলছে। 

১১ই কিন্তু জ্যোতবাব নিজেও বেশ চড়া সরে কথা বললেন। সোদপণরে 
এক জনসভায় তান সোজাসীজ অজয়বাবূকে আক্রমণ করলেন: মুখ্যমন্ত্রী নিজে 
প্রশাসানক দফতরে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছেন। একাঁদকে তান নিজের সরকারকে 
অসভ্য বর্বর বলছেন, আর ভিতরে ভিতরে এক শ্রেণীর কর্মচারীকে সবাক; 
লণ্ডভণ্ড করার জন্য উত্তোজত করে চলেছেন। মান্তিত্বের লোভে তান এত 
TINS নেমেছেন যা কল্পনাও করা যায় না। 
এই বন্তুতা,শুনে আবার মনে হল, জ্যোতবাবৃও শেষ পর্যন্ত প্রমোদবাবদের 
লাইনে আসতেই বাধ্য হয়েছেন। 
১২ই আসরটা আরও গরম হয়ে উঠল। সুকুমার রায়ের সেই 'জ্যোতিবাবনকে 
মুখ্যমন্ত্রী করার’ গোপন আলোচনার খবর বাংলা কংগ্রেস নেতারা 'রিপোর্টারদের 
জানালেন। একেবারে টেপ রেকর্ড করা কথোপকথন । ধাস্পা বলে ভীড়ে দেওয়ার 
কোনও উপায় নেই। সুকুমার রায় বাংলা কংগ্রেসের সুশীল ধাড়ানীবরোধী অংশের 
সঙ্গে গোপনে আলোচনা করছিলেন। তখনও 1তনি দল থেকে TASS হনান। 
সুশীল ধাড়া লুকনো টেপ রেকরডার সহ সেখানে নিজের একজনকে OITA 
দিয়োছলেন। সেই টেপ করা গোপন আলোচনা বাংলা কংগ্রেসের কর্মপাঁরষদের 
সভায় বাজিয়ে শোনানো হল। 

FUR সেই গোপন বৈঠকে বলাছলেন: জ্যোঁতবাবদ, সরোজবাব*, 
TATA, যতীনবাবদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা বাংলা কংগ্রেস থেকে জনা 
নয়েক এম. এল, এ AGT যেতে পারলে আমাদের দুজনকে মল্তী করা হবে। 
অজয়বাবুদের বাদ দেওয়া হবে। জ্যোতিবাব্‌ মুখ্যমন্ত্রী হবেন। সি. পি. আই 
বেশশ চিৎকার করতে সাহস পাবে না। 'স. পি. এম নেতারা বলেছেন, ওদের ডাণ্ডা 
মেরে ঠাণ্ডা করে দেওয়া BA! 

এই “গোপন ষড়যন্ত্রের” খবর সংবাদপত্রে বৌরয়ে যেতে একেবারে হইচই 
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পড়ে গেল। সি. পি. আই নেতারা দু তিন দন আগে থেকেই জানতেন এই টেপের 
আস্তত্ব। সংবাদপত্রে খবরটা বের হওয়ার পর তাঁরা চিৎকার করে বলে বেড়াবার 
সুযোগ পেলেন: দেখ, দেখ, কে গোপনে চক্রান্ত করছে দেখ! 

'জ্যোতিবাব্‌ও জবাব দিলেন, ওসব মিথ্যে কথা, আমার সঙ্গে সুকুমার রায়ের 
ওরকম কোনও আলোচনাই হয়ান। 

আড়ালে কিন্তু একজন 'স. পি. এম নেতা ও আর একজন আর. এস. পি নেতা 
আমার কাছে স্বীকার করলেন: হ্যাঁ, ওরকম একটা কথাবার্তা সত্যই হয়োছল। 


১৩ই অর্থাৎ যডন্তফ্রণ্টের সেই আপোস বৈঠকের আগের দিন একদিকে যখন 
Tala, মাখনবাবদ, AAS, বিভূতিবাবু রাইটারসে অজয়বাকু এবং 
জ্যোতিবাবুর সঙ্গে বার বার কথা বলে মটমাটের একটা পাঁরবেশ সৃষ্টি করার 
চেষ্টা করছেন, প্রমোদবাব্‌ তখনই আলিমডদ্দিন স্ট্রিটে গরপোর্টারদের ডেকে একখানা 
চিঠি বাল করে দিলেন। চিঠির লেখক সি. পি. এমের পক্ষে স্বয়ং সম্পাদক 
প্রমোদ HPS | যডন্তফ্রণ্টের সব শারক দলের উদ্দেশ্যে লেখা । 

সেই চিঠিতে প্রমোদবাবু সবাইকে লিখলেন: এখন বাংলা কংগ্রেস প্রশাসন 
যন্ত্রে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রাতক ক্রিয়াকলাপ এই 
ঘৃণ্য খেলার AS প্রমাণ। স্বরাস্ট্র বিভাগের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা 
না করেই মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশ* বাতিল করে 'দিয়েছেন। এবং, তিনি 
একজন আঁফসারের বিরুদ্ধে আর একজন অফিসারকে লাগিয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টিতে 
উস্কানি দিচ্ছেন... তিনি ক্রণ্ট সরকার ও আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছেন। 
সরকারকে অসভ্য ও বর্বর বলেছেন। তাঁকে এইসব মন্তব্য প্রত্যাহার করতে 
হবে। 

UTA, সেইদিন সাংবাদিকদের আরও বললেন: TORT এমন একটা 
পারাস্থাত AIG করতে চাইছেন যাতে আমাদের দল ও জ্যোতবাব; সরকার থেকে 
বেরিয়ে যান। কিন্তু আমরা অজয়বাবুর ওইসব কথায় বা কাজে উত্তোজত হয়ে 


» ডিসেম্বরের শেষে দুটো বড় ঘটনা ঘটে। একটা, কিছু বিচারাধীন ব্যান্তকে 
ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে; আর একটা, গাজোলের দারোগাকে বদলি করা নিয়ে । মালদহে 
ওই বিচারাধান aema ছেড়ে দেওয়ার aes দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্সন্তশ জ্যোতি বসু। 
তাঁদের বিরুদ্ধে নানা রকমের ফৌজদারী মামলা চালাচ্ছিলেন পঢ়ালশ। জ্যোতিবাবু 
মামলাগদাল তুলে নেওয়ারও GEA দেন। অজয়বাবুর কাছে খবর আসে, ওরা দি. পি. 
এম সমর্থক বলেই জঘন্য অপরাধের অভিযোগ থাকা সত্বেও ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তান 
তখন মখ্যমন্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতাবলে সেই আদেশ বাতিল করে মামলা চালাবার হকুম 
দিলেন। জ্যোতিবাব্‌ পরে স্বীকার করেন যে ভুলে [তিনি ওই মামলাগল তোলার 
হুকুম দিয়ে ফেলোছিলেন। গাজোলের দারোগাকে বদাল করারও হুকুম দিয়োছলেন 
স্বরাষ্ট্র দফতর ৷ সেই দারোগা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, সি. পি. এমের 18a লোকের 
বিরদ্ধে মামলা চালাচ্ছি বলেই আমাকে বদলি করা হচ্ছে। অজয়বাব এক্ষেত্রেও 
মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতাবলে বদলির আদেশ বাঁতল করে দিলেন। 
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মাল্পিসভা ত্যাগ করাছ AT! 

এই চিঠির খবর শুনে সবাই হতাশ হয়ে পড়লেন । অন্যতম শান্তর দূত 
মাখন পাল গিয়ে অশোক ঘোষকে বললেন: প্রমোদবাবর চিঠি আমাদের সর 
চেষ্টাকে ব্যর্থ করে 'দিয়েছে। 


দেওয়া হল না। সুশীলবাব; সাংবাদিকদের শব্ধ বললেন: ১৪ তাঁরখের আগে 
fou, বলব না। কারণ, আমরা প্রাতশ্রাতবদ্ধ। বাংলা কংগ্রেস এর আগেই প্রকাশ্যে 
mienie দিয়েছিলেন যে ১৪ইর আপস আলোচনার আগে এমন কৈছ বলবেন 
সা যাতে কেউ অভিযোগ আনতে পারেন যে তাঁরা আবহাওয়াটা খারাপ করে 
দচ্ছেন। 

প্রকাশ্যে ছু না বললেও নেপথ্যে বাংলা কংগ্রেস দস. fo. আই, ফরওয়ার্ড 
ব্লক. এস, ইউ. tH এবং বিদ্রোহী পি. এস. দপ-র উপর চাপ 'দিলেন। অজয়বাব, 
গুদের ডেকে বললেন: আর নয়, এবার একটা ব্যবস্থা নিতেই হবে। 

সরা কিন্তু তাতে রাজী নন। বললেন: TH. পি. এমকে কিছুটা আইসোলেট 
করা গগয়েছে। মানুষ ওদের এবার চিনতে সুরু করেছে। তবে, এখনও আরও 


বহু খবর বের হচ্ছে। লোকে সব জানতে পেরেছে। আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন 
নেই মানূষের উপর এত অত্যাচারের দায়িত্ব আম আর নিতে পারাঁছ না। আজ 


অজয়বাব: জানতে চাইলেন: বলুন আর কতাঁদন অপেক্ষা করতে হরে? 
আর বলংলন: আঁনী্দষ্ট কাল অপেক্ষা করতে আমি রাজী নই। আমাকে 


ঘোরতর আপত্তি জানালেন। বললেন: এভাবে দিনক্ষণ ঠিক করে এগোলোর 
নাই অরাজনৈতিক | ওর মধ্যে আমরা নেই। আসলে ডেভেলপমেন্ট FISTS 
হয় তার উপরই সব নির্ভর করবে। 


করিয়ে ডে যাওয়া গেল। বৈঠকই হল না। একদল গিয়ে বসলেন সি. পি. আই 
আঁফসে। অজয়বাবৃও | তাঁরা বললেন, এইখানেই TAT হোক। কারণ, এইখানেই 
Sie হওয়ার কথা। নস. পি. আই সবাইকে বললেন: হয় fale, এখানে হবে, 


৭ অজয় মূখাজ+। সাক্ষাৎকার ২১-৭-৭০। 
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আর না হয় আজ হবেই না। আর একদল তখন গিয়ে বসেছেন 
সংঘের অফিসে । সি. পি. এম সহ কয়েকটি দল। তাঁরা আবার জিদ ধরলেন! 
হয় মিটিং এখানে হবে, না হলে আজ হবেই না। এখানে মিটিং হবে বলেই 
জানি। আমরা কিছুতেই বউবাজারে যেতে রাজী নই। বউবাজারে ও র 
টেলিফোনে কিছ আলাপ আলোচনাও হল। এবং শেষ পর্যন্ত স্থির হল, 
আবার মিটিং হবে। দিন ধার্য হল ২১শে। 

আসলে সোঁদন এইভাবে সংঘর্ষটা এড়িয়ে যাওয়া হল। সবাই জানতেন, 
সেদিন ফ্ন্তফ্রপ্টের আপস বৈঠক বসলে আপস তো হবেই না, হবে আরও ঝগড়া: 


কিন্তু অজয়বাব; ছাড়ার লোক নন। তিনি চার পারটির কাছে জানতে 
চাইলেন: কি হল, আপনাদের জবাব কই? আমি আর এভাবে চালাতে পারছি 
না। আপনারা যা হয় করুন, আমি সব ছেড়েছুড়ে দিচ্ছি। 

চার পারটি আবার আলোচনায় বসলেন। বহু আলোচনার পর তাঁদের পক্ষ 
ভিতরেই হবে। অন্তত দুমাস 
সময় চাই-ই।* 

অজয়বাব কিন্তু অতাঁদন অপেক্ষা করতে রাজী নন। তান বললেন: আমি' 
Sr STAT A আম এই অত্যাচার, STN ও হত্যাকান্ডের পাপ আর সহ্য করতে 

না। 

ওুঁরাও ছাড়লেন না। বললেন: আপনি দুটো মাস অপেক্ষা করুন৷ EFO 
মিটিংগডালতে আমরা প্রস্তাবগৃলি পাশ করিয়ে নেই। তারপরও যাঁদ গস. পপি. এম 
না থামে তাহলে না হয় যেমন ভাল বোঝেন তেমন ব্যবস্থা নেবেন। আমরা আপনার 
সঙ্গেই আছি। 

SERA, মুখে অবশ্য তারপরও বললেন, না, আমি তা পারব না। কিন্তু 
এমনভাবে FAL বললেন যাতে চার পারটির প্রাতানাধরাই বুঝলেন, তানি 


SACI জানালেন: ইউনিল্যাটারালি Tee; করবেন না। 


ইতিমধ্যেই এল রাজ্যপালের ভাষণের প্রসঙ্গটা | মান্দ্িসভাকেই রাজ্যপালের 
ভাষণ তৈরী করে দিতে হবে। রাজ্যপাল তা পড়বেন। 

প্রশ্ন উঠল, এই TOR আইন ও শৃংখলা সম্পর্কে ক বলা হবে? 

মন্ত্রিসভার বৈঠকে সুশীল ধাড়া বললেন: আইন ও শৃংখলার অবনতির কথা 

তৈ হবে। 

জ্যোঁতবাব জবাব দিলেন: না, তা হবে ATI 

অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেউই অনমনীয় মনোভাব দেখালেন না। রফা হল, কথাটা 
লেখা হবে: REER কার্যকলাপ সম্বন্ধে আঁভযোগ সমূহ নিরসনের 


পপ 
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জন্য যে আঁধকতর চেষ্টা করা দরকার সরকার সে সম্বন্ধে সচেতন। 

কিন্তু এ ব্যাপারে রফা হলেও বাইরে উত্তাপ কমল না। ১৮ই ফরওয়ার্ড বুকের 
রাজা কমিটি এক প্রস্তাবে বললেন: রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য সি. পি. এম 
প্রভুর মত ভাব দেখিয়ে অন্যদলকে বেপরোয়া আরুমণ করছে। যতদিন পর্যন্ত 
দস. পি. এম তার পথ ত্যাগ না করছে ততদিন ফ্রুণ্টের সংকটও কাটবে না। ফ্রণ্টের 
অন্য সব শারক যাঁদ চাপ সৃষ্টি করে সি. পি. এমের আগ্রাসী wife পারিবর্তন 


এই ব্যাপারটা বেশ ELTA থেকেই শোনা যাচ্ছল। যেমন শোনা যাচ্ছিল 
আরও কতকগুলি দফতরের আরও বহ; দুনাঁশতর কাহিনী। সি. পি. এমেরও বড় 
বড় দুনর্গীতর ইতিবৃত্ত। AMAIA এই ব্যাপারটা এক আধটা সাপ্তাহক 
পািকায়ও বোরয়েছিল। THRE জ্যোতিবাবু ব্যাপারটা যেভাবে তুলে ধরলেন তাতে 
কারুই বুঝতে অসুবিধা হল না যে ওঁরা অজয়বাবর দলকে WAT Tea অভিযোগে 
afes করতে চান। 


না কলকাতার কর্তারা । পি. পি. এমের ভয়ে তখন সবাই STS | 

অনশন হয়ে যাওয়ার পর এবং বিভিন্ন বন্তুতা শুনে অত্যাচারিতরা ভাবলেন, 
অজয়বাবূর কাছে গেলে একটা সুরাহা হবে। তান তো প্রকাশ্যেই এর বিরুদ্ধে 
দাঁড়য়েছেন। 
তাই প্রাতাঁদন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অসংখ্য মানুষ আসা সুরু হল। প্রত্যেকেরই 
মূখে সব করণে কাহিনী। প্রাতাদিন জোর জুলুম আর অত্যাচারের নানা কাহিনী 
শুনতে শুনতে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁদের সকলের মূখে 
এক আঁভযোগ, পালশের কাছে, অফিসারদের দুয়ারে গিয়ে কোনও সাহায্য পাওয়া 
যাচ্ছে না; TH. পি. এম অত্যাচার করছে। 

এইসব শুনতে শুনতে এক একদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যেই চিৎকার করে উঠতে 
আরম্ভ করলেন। ২০শে চূড়ান্ত কতকগীল ঘটনা ঘটল। তান রাইটারসে তাঁর 
ঘরের ভেতরে এবং কাঁরডোরে সকলের সামনে চিৎকার করে করে বললেন: 
আপনারাও মারুন ওদের, আপনারাও মারুন! আমি কিছুই করতে পারাছ না! 
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তার পরদিনই বিধানসভার আঁধবেশন সুরু হবে। পারষদীয় মন্ত্রী যতীন 
চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীকে একট, বুঝিয়ে বলতে গেলেন । ঘুরিয়ে তান কথাটা রাখলেন 
অজয়বাবুর কাছে: দাদা, ওই ‘অসভ্য’, বর্বর প্রসঙ্গ উঠলে আমি কী করব? 

TOTAL সোজা জবাব দিলেন: আপাঁন যা ভাল বোঝেন করবেন। আমায় 
কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি যা যা বলোছ সব আবার বলব। 


বিধানসভা বসতে না বসতেই আবার একটা ঘটনা নিয়ে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি 
হল। একদল 'স. পি. এম সমর্থক চরম উত্তোঁজতভাবে এসে বিধানসভা ভবনের 
কাঁরডোরে মুখ্যমন্ত্রীর পথরোধ করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁরা জবাব চাইলেন : 
বলুন, কেন আপনি স্কুলে পালিশ পাঠিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের অপমান করছেন? 

এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল তারই আগের 'দিন। পূর্ব কলকাতার একাঁট 
স্কুলে পাঁরচালক সমাতকে TH, পি. এমের লোকেরা ঘেরাও করে রেখোঁছলেন। 
তাঁরা CHAPS টেলিফোন করলেন TAA! মংখ্যমন্তীও সঙ্গে সঙ্গে 
পঢ়লশকে হুকুম দিলেন: ওদের ঘেরাও মন্ত করে নিয়ে আসুন এখবর সেদিন 
সকালে কাগজেও বোঁরয়েছিল। 

fa. পি. এম সমর্থক উত্তোজত যুবক ASO এসে মখ্যমন্ত্রীর পথরোধ 
করে জানতে চাইলেন: বলুন, কেন আপান স্কুলে পঢ়লশ পাঠিয়ে শিক্ষক 

র অপমান করেছেন? 

মুখ্যমন্ত্রী তো রেগে আগুন: কী, আপনাদের কাছে আমার জবাবাঁদাহ করতে 
হবে! কে আপনারা? 

ওরাও জবাব দিলেন চিৎকার করে: হ্যাঁ, আমাদের কাছেই জবাব দিতে হবে! 

ওদের ধাক্কা দিয়েই এগিয়ে যেতে গেলেন মখ্যমন্ত্রী। ওরাও তাঁকে ধাক্কা 
দিলেন। পেছনে আসাঁছলেন সুশীল ধাড়া। তান দৌড়ে এসে জোরে ধাক্কা 
দিলেন ওদের। ইতিমধ্যে আরও অনেকে এসে পড়েছেন। এসেছে পীলশও | চরম 
উত্তেজনা ৷ TH. পি. এম সমর্থকরা তখনও হাত তুলে চিৎকার করে বলে চলেছেন: 
সুশীল ধাড়া, তোমার হাত আমরা ভেঙ্গে দেব! তোমাকে দেখে নেব! 
"সে এক অদ্ভূত দৃশ্য। পুলিশ বিস্ময়ে হতবাক হরে দাঁড়য়ে। fH. প- এম 
বিরোধা এম. এল. এ ও মন্ত্রীরা চরম উত্তোজত। তারপর যতীন চকবতর” এীগয়ে 
গয়ে পুলিশকে বললেন: ওদের বের করে দিন এখান থেকে । কেন ওদের ঢুকতে 
দিয়েছেন এই কারডোরে। 

ঠিক এই সময় আবার মুখ্যমন্ত্রী বোরয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে । বিধানসভা 
কক্ষে যাচ্ছিলেন। বিক্ষোভকারীদের তখনও কাঁরডোরে দেখে তিনি রাগে একেবারে 
ফেটে পড়লেন: এরা এখনও এখানে কেন? কেন এদের মেরে তাঁড়য়ে দেওয়া 
হয়নি? পঢ়ালশকে হুকুম দিলেন: আমি চিফ মাস্টার হিসাবে অর্ডার tri, 
ওদের তাঁড়য়ে দিন। না যদি দেন, আপনাদের আমি দেখে নেব। 

পঢ়লশ তখন বহু অনুরোধ উপরোধ করে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিলেন | 


১৮০ 


সেদিন সন্ধ্যায় বিধানসভা ভবনেই বাংলা কংগ্রেস এম. এল. এদের বৈঠক TRA I 
মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের কাছে খোলাখুলি বললেন: আম আর পারা না, আর পারব 
না এই মৃখ্যমন্তরীত্ব করতে । যেখানে আমাকেই বিধানসভা ভবনের ভেতরে ঢুকে 
oy পি, এমের লোকেরা ধাক্কা দিতে সাহস পায়, সেখানে সাধারণ মানুষের কি 
অবস্থা একবার কল্পনা করে দেখুন। মানুষের উপর এই জুল;ম, এই অত্যাচার 
আমি আর সহ্য করতে পারাছি না, পারব AT! 

সব এম. এল. এ রায় দিলেন; আপাঁন যেমন ভাল বুঝবেন ব্যবস্থা নিন। 
আমরা সবাই আপনার সঙ্গে আছি। তাঁরাও সৌঁদন ভীষণ উত্তোজত। 

রাত্রে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ফ্রুণ্টের বৈঠকেও। ১৪ইর পর সেদিনই, 
অথণব ২১শে ফ্রন্টের বিশেষ আপস বৈঠক হওয়ার কথা । কিন্তু আপস হওয়া 
দূরের কথা, বিধানসভা ভবনের ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা আরও বাড়ল। 

বৈঠক ভাঙ্গতেই আবার আর এক ধাক্কা। গস. পি. আই আফসের নীচেই 
অপেক্ষা করাছলেন নস. পি. এম সমর্থকরা। অন্যান্য দলের নেতারা নামতেই 
তাঁরা ধিক্কারধবাঁন দিলেন, বিক্ষোভ দেখালেন। 

fH পি. এম তখন পপাবাঁলক প্রেসার fac করার” নীতি IANA 
“জনগণকে” লেলিয়ে দিয়েছেন | 
< এই পাবাঁলক প্রেসারের নমুনা দেখে fa. পি. এম-বিরোধন Fb শারকরা আরও 
চটলেন। 


পরাদিন বিধানসভা বসতে সেখানেও উত্তেজনা আগের দিনের ঘটনা নিয়ে। 
দুই কংগ্রেস তো ঘটনার নিন্দা করলেনই, নিন্দা করলেন ফ্রণ্টের বহন এম. এল. এও ! 
স্পণকার ঘোষণা করলেন: আম ব্যবস্থা করাঁছ যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটতে 
পারে। তিনিও তীব্র নিন্দা করলেন। সি. পি. এম মোটামুটি চুপচাপ থেকে 
গেলেন। 

বাংলা কংগ্রেস এম. এল. এরা সোঁদন আবার বসলেন বিধানসভা ভবনে 
সেখানে তাঁদের দলের তিনজন মন্ত্রী ঘোষণা করলেন: আমাদের পক্ষে পদত্যাগ 
করাই ভাল। এ সরকারে থেকে আমরা যখন কিছু করতেই পারাঁছ না, তখন 
প্রাতবাদস্বরূপ তিনজন অন্তত পদত্যাগ কাঁর। 

সেইদিনই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুকেও একখানা চিঠি দলেন। জ্যোতিবাব্‌ 
এর আগে যে ‘চা দিয়োছলেন তারই জবাবে | চিঠিতে অজয়বাব; জ্যোতিবাবকে 
সতর্ক করে দিলেন: সংাবধান অমান্য করার VSIA আম সহ্য করব AT! 

২৪শে জ্যোতিবাবু আবার তাঁর জবাব Tea! মমখ্যমন্ত্রীকে লিখলেন 
আপনার আচরণ সরকারী কমাঁদের মধ্যে উচ্ছংখলা সৃষ্টি করছে। 

একদিকে যখন এই রকম অবস্থা অন্যাদকে তখন “মটমাটেরও” চেষ্টা চলছে। 
অবশ্য মিটমাটের চেষ্টা বলা ভুল। আসলে যা চলছিল তখন সেটা হল পরস্পরকে 
বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা। 

২৪শে দেখা গেল fy, পি. এম বিরোধীরা “শমটমাটের উপায়” হিসাবে পাঁচটা 
প্রস্তাব আনছেন ফ্রণ্টের সামনে । তারপর "দন ফ্রণ্টের বৈঠক বসার কথা । 


৯৮৯ 


এই পাঁচটা প্রস্তাব ছিল এই রকম : 

(৯) ফ্ুণ্টের সংখ্যাগ্গারষ্ঠের সিদ্ধান্ত সব শাঁরককে মানতে হবে। যে মানবে 
না তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে 
ভোটাভুটি হবে। 

(২) কেউ কোনও রকমের মারদাঙ্গা করতে পারবে AT! 

(৩) প্রত্যেক পুলিশ থানাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সর্বদলীয় কাঁমাট করতে 
হবে। 

(8) wala মানুষের ধান লুঠের ক্ষাতপূরণ দিতে হবে। এবং, 

(¢) বিধানসভায় মুখামন্ত্রীর নিগ্রহের ঘটনার নিন্দা করতে হবে। 

রাতেই এই পাঁচটা প্রস্তাব সম্পর্কে সি. পি. এমের মতামত জানা গেল। 
রাত লন আমরা ১ ও ৩ নম্বর প্রস্তাব কিছুতেই মানতে 

না। 


AMMA দ:ুপুুরেই যডন্তফ্রণ্টের আপস বৈঠক বসল। অনেকক্ষণ আলোচনা 
চলল। এই দিনের আলোচনাটা তেমন খারাপ দিকে এগোলো না। জ্যোতিবাবড় 
সেই ‘বর্বর’, “অসভ্য' প্রসঙ্গ তুললেন। অজয়বাবু জবাব দিলেন: ও সম্পকে" 
আমার বন্তব্য আমি বলব। : 

fexb প্রস্তাবও মোটামুটি অনুমোদিত হল: (১) বিধানসভায় মুখ্যসন্ত্রীর 
নিগ্রহের নিন্দা। (২) বিধানসভায় ফ্রণ্টের এক্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা । এবং, 
(৩) শারকী সংঘর্ষ মেটাবার জন্য উল্লোখত সাত দফা কর্মসূচী মেনে চলার 
একান্ত আবশ্যকতা | i 

ফ্রণ্টের বৈঠকটা মোটামুটি ভালভাবেই শেষ হল। একটু আগেই উঠে যেতে 
হল TATA | একটা জনসভায় যাওয়ার কথা ছল তাঁর। উঠে যাওয়ার আগে 
“তানি জিজ্ঞেস করলেন: জ্যোতিবাবু যে চিঠি দিয়েছেন তার জবাব দেওয়া 
প্রয়োজন | আমি ক তাহলে জবাক দেব? 

সবাই তাঁকে অনুরোধ জানালেন :. না, এখন দেবেন AT! 


অজয়বাবু সেই জনসভায় গিয়েও ঘোষণা করলেন: ASO আপসের দিকেই , র্‌ 


দেখালেন। 


আসলে কিন্তু নেতারা সবাই বুঝছিলেন, SO মোটেই আপসের দিকে 
এগোচ্ছে না-যা চলছে তা হল ভাঙ্গনের প্রস্তীতি। ২৪শের বৈঠক শেষ হতে না 


হতেই সি. পি. এম কর্মীরা সি. পি. আই আঁফসের সামনে জোর বিক্ষোভ 
দেখলেন। 


ইতিমধ্যে সুশীল ধাড়াও "দিল্লি ঘরে এসেছেন। ২৪শে দিল্লিতে সাংবাঁদক 
সম্মেলনে বলেও এসেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রের মত সংখ্যালঘ; সরকার 
সম্ভব। এমনাক নব কংগ্রেসের পারলামেনটার বোর্ডও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে 
তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে অ-মারকসবাদী Teo সরকারকে সমর্থন করতে রাজী ।৯ 


৯ আনন্দবাজার পান্রকা ২৬-১-৭০। 
১৮২ 


এরও উপর ২৫শে কোচাবহারে fH. পি. এমের সঞ্গো ফরওয়ার্ড রকের একটা 
জোর সংঘর্ষ হল। ইজন মারা গেলেন। তার পরদিনই আবার কলকাতায় এই 
দুই দলে সংঘর্ষ হল। তাতেও Wea নিহত হলেন। fa. পি. এমের লোকরা 
নারকেলডাঙ্গায় ফরওয়ার্ড রকের প্রদর্শনী পুড়িয়ে দিলেন। এমনি মারদাঞ্গা তো 
চলছিলই। 

গস. fA এম নেতারা তখন সব ঘটনা বিশ্লেষণ করে মনে করলেন: এ 
সরকারকে বাঁচাতে হলে প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য চাই। তাঁর দল যাঁদ পশ্চিমবঞ্ে 
সি. পি. এম-বাঁজত মান্তসভা গঠনে খুব বেশী আগ্রহ না দেখায় তাহলে অজয়বাবদ 
feared সরকার ভাঙ্গতে এগোবেন না। সি. পি. এমের তখনও বদ্ধমূল ধারণা, 
পাশ্চমবঙ্গেও কেরলের মত নব কংগ্রেস সমার্থত “মিনি ফ্রন্ট” সরকার হচ্ছে এবং 
এই সরকার গঠন সম্ভব না মনে করলে অজয়বাবু কিছুতেই পদত্যাগ করবেন 
না। তাই তাঁরা উংসে গয়ে বিপর্যয় আটকাবার সিদ্ধান্ত করলেন। 

সেইমত দলের সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরায়া এবং জ্যোতিবাবক ২৭শে 
দিল্লি যাতা করলেন এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী, জগজাবন রাম এবং চবনের সঙ্গে 
দেখা করে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান EFS 
সরকারকে ভাঙ্গা এখন অনুচিত এবং সকলের পক্ষেই অত্যন্ত ক্ষতিকর। 

fang কিছুতেই কিছ; হল না। ওঁরা সবাই জবাব দিলেন: তোমাদের TEES 
রাজনশীতির ব্যাপারে আমাদের কী করার আছে! তোমরা নিজেরাই বরোধটা 
মিটিয়ে ফেল না। আমরা তাতে খুশীই হব। 

দুই সি. পি. এম নেতার বুঝতে অস বিধা হল না, আসলে নব কংগ্রেসী নেতারা 
তাঁদের সাহায্য করতে মোটেই নন। 

জ্যোতিবাব কলকাতা ফিরে রিপোর্টারদের কাছে মন্তব্য করলেন: FÒ 
[ট'কতেও পারে, নাও টিকতে ATA l 


লা কংগ্রেস কিন্তু তখন আর. অপেক্ষা করতে রাজা নন। তাঁরা তখনই 
জ্যোতবাবূর হাত থেকে দ্বরাষ্টু দকতর কেড়ে নিতে দুঢ়প্রাতিজ্ঞ। 

বাইরে অবশ্য তাঁরা সেকথাটা বললেনই AT! ২৮শে সম্পাদকমণ্ডলীর এক 
Wit বৈঠকের পর শুধু তাঁরা ঘোষণা করলেন: ২৫শে জানংয়ারর স্বজ্পকালিন 
শান্তি EIST পর অবস্থা তো মোটেই ভাল হয়নি। বরং আরও খারাপ হয়েছে। 
দাঙ্গাহাঙ্গামা আরও বেড়েছে। EFÒ সরকার যেভাবে চলছে সেভাবে চললে 
বাংলা কংগ্রেস OOM জান:য়ারির পর আর এই সরকারে থাকতে রাজী নন। 

তার পরাঁদনই তাঁরা চার প্রারাটকে ডেকে বললেন: হয় আমাদের সঙ্গে আসুন, 
না হয় সি. পি. এমের সঙ্গে যান। 

বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আরও বলা হল, জ্যোতিবাবর হাত থেকে 
অবিলম্বে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে নিতে হবে। তারপর aim fa. ÎN. এম থাকে 
ভাল, না থাকে নেই। আমরা সবাই সরকার চালাবো। প্রয়োজনে নব কংগ্রেস বাইরে 
থেকে সমর্থন দেবে | 

সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড রক এবং এস. ইউ. সি জবাব THA: না, আমরা 
তা সমর্থন করতে পারব না। ওটা ঠিক কাজ হবে না। বরং, যাক্তফ্রণ্টের বৈঠকে 
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যে পাঁচটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাই ভোটে পাশ কাঁরয়ে ফ্রণ্ট থেকেই সি. পি. 
এমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ওইভাবে এগোনোই ভাল | 

অজয়বাবু বললেন: হুম । 

সুশীলবাবু তখন বসে বসে বিমোচ্ছিলেন। বশবানাথবাবু তাঁকে ডেকে 
তুললেন: কি সুশীলদা, ঠিক আছে তো? 

সুশীলবাব; ঝিমোতে িমোতেই বললেন: ST | 

faq, তাতেও আশ্বস্ত হতে পারলেন না। মন্তব্য করলেন: এখন 
তো বেশ ঝিমোতে বিমোতে বলে যাচ্ছ হুম, তারপর যে পাগলাই সাঁকো 
নেড়ে দেবে! l 
011: বে গাছে থা বাক না eS কালকের 

ংটা। 


পরাঁদন অর্থাৎ ৩০শে ফ্রণ্টের বৈঠক বসার আগে থেকেই প্রবল উত্তেজনা । 
গস. শপ. এমের খবর ছল, সেইাদনের বৈঠকেই FV ভেখেগ যাবে। তাই তাঁরা সেই 
ভাবেই প্রস্তুত হয়েঁছলেন। 

বকালে ফ্রন্টের বৈঠক বসার আগেই প্রমোদ দাশগুপ্ত ডেকে একটা কাঁপ বাল 
করে ্দলেন। ছয় দফা প্রস্তাব। বললেন, ফ্রণ্টের সংকট নিরসনের জন্য এই 
প্রস্তাব তাঁরা সেইদিন সন্ধ্যার বৈঠকেই তুলবেন। 

এই প্রস্তাবে অবশ্য তেমন কোনও নতুন বন্তব্য ছিল aT! কিন্তু প্রমোদবাবু 
সেদিন মুখে যা বললেন, তাতে কিছুটা away feet Tots িপোর্টারদের প্রশ্নের 
উত্তরে মন্তব্য করলেন: যখন দেখাঁছ যে বাংলা কংগ্রেস FU ভাঙ্গবেই তখন আর 
চুপ করে বসে থাকতে পার না। আমরা জানি অজয়বাব: FÈ ভাঙ্গবেনই-াতান 
awa লিপ্ত। 

ফ্রণ্টের মিটিং বসার কথা ছিল সন্ধ্যা ৬টায়। কিন্তু আধঘণ্টা দেরী হয়ে 
গেল। বৌবাজার  স্ট্রীটে সি. পি. আইর আঁফসের সামনেও বিরাট fowl এত 
ভিড় যে ও রাস্তা "দিয়ে ট্রাম বাস চলাচলই বন্ধ হয়ে গেল। প্রচুর পুলিশও তখন 
ওখানে aed | TH. দি. আইর কয়েকশ স্বেচ্ছাসেবকও আঁফসের ভেতরে জমায়েত 


|| 

বৈঠক AAS হল উত্তেজনার মধ্যে । জ্যোতিবাবুরা তাঁদের দলের ছয় দকা 
প্রস্তাব সকলের সামনে রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর সেই 'বর্বর' ও 'অসভ্য' মন্তব্যের প্রশ্ন 
তুললেন। 
o অজয়বাবু তার জবাব দিয়ে বললেন: আমরা মনে কার, কোনও সভ্য সরকার 
সমাজের সমস্ত মানুষের দাঁব দাওয়া মানতে পারে না। কিন্তু মানুষের নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা করতে বাধ্য। এখন অবশ্য একাঁট দল অন্য দল এবং জনগণের বিরদ্ধে 
বিশ্‌ংখলামনলক কাজ করছে বা কাজের উসকানি 'দচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা মনে 
RI টার ba উর rage oo 

s | এটাত যখন আরামবাগে এস. ডি. ওকে মারা হয় সেই 
ঘটনার পাঁরপ্রোক্ষিতে। 
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বলুন, আপনারা ঠিক কী বলতে চান? 
জ্যোতিবাবু জবাব দিলেন: আমরা যডস্তফ্রণ্টের কোনও দলকেই জোতদারদের 
দালাল বলে মনে করি না। যদ তা মনে করতাম তাহলে তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে 
চলতে রাজী হতাম না। - 
এরপর বৈঠকে প্রশ্ন ওঠে, আগের 'দিনের মিটিংয়ে যে সব প্রদ্তাব নেওয়ার 


bras water সেগুলির কী হবে? 


সবাই বললেন: ঠিক আছে, যে লাইনে আলোচনা হয়োছল সেই লাইনে প্রস্তাব 
রচিত হোক । সেই প্রস্তাব রচনার দাঁয়ত্ব নিলেন অশোক দাশগুপ্ত। BONS, 
ওই প্রস্তাবের খসড়া তৈরীতে হাত TAA | অন্যদিকে অন্যান্য প্রসঞ্গের আলোচনাও 


আচ্ছা, তাহলে আমরা পারটিতে আলোচনা করে AIN I 

তারপরই এল প্রতি পুলিশ থানার পাঁরচালনায় পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি 
করে mb Stale গঠনের প্রস্তাব। সি. পি. এম এ প্রস্তাব আরও প্রচণ্ডভাবে 
বাধা দিলেন। শেষ পর্যন্ত এনিয়ে (ভোটাভূটিও হল। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট 
দিলেন বাংলা কংগ্রেস, FH. পি. আই, এস. এস. পি, বিদ্রোহী পি. এস. পি, 
ফরওয়ার্ড ব্লক, বঁলশেভিক পারি এবং গোরখা AIA! বিপক্ষে সি. পি. এম, 
আর. সি পি. আই, ফঃ বঃ (মাঃ), আর" এস. পি, ওয়ারকারস পারাট এবং লোকসেবক 
সংঘ। এস. ইউ. সি নিরপেক্ষ থাকলেন। বললেন, আমাদের পারাট এই সম্পকে 
এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। 

তারপর এল fata were নিয়ে চলার প্রসঙ্গ। তা নিয়েও প্রচণ্ড 
মতভেদ । সি. পি. এম বললেন, এটা আটকানো যাবে না: কারণ গ্রামের মান্য 
চিরকালই লাঠি বল্লম নিয়ে চলে। fH. fa. আই প্রভাত বললেন, কিন্তু এটা না 
বন্ধ করলে হাঙ্গামা কমবে না। তখন ঠিক হল সরকারী ভাবে এীজনিষ নিষেধ 
করা হবে না, তবে সবাই চেষ্টা করবেন যাতে 'মাঁটং-এ Tiel লাঠি বল্পম না 
আনা হয়। y 

এইভাবে যখন প্রাতিটি প্রশ্নেই মতভেদ, যখন ভেতরে ও বাইরে তীব্র উত্তেজনা 
তখন এল অশোক দাশগুপ্ত রচিত প্রস্তাব। প্রস্তাবের ভাষা নিয়ে তীব্র মতভেদ 
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দেখা দিল। বাংলা কংগ্রেস এবং বিদ্রোহী দি. এস. পি দাঁব করলেন, আগের 
‘দন ফ্রন্টের মিটিং-এর পর বাম ছাত্র ফেডারেশনের সদস্যরা যে ‘অভদ্র আচরণ করেছে 
এবং বিধানসভার পরে আর একাঁদন একই ছাত্র সংস্থা যে বাংলা কংগ্রেস ও Ta. পি. 
আই বিরোধী ধ্যান দিয়েছে স্পম্ট ভাষায় নাম করে তার নিন্দা করতে হবে। 

fa, পি. এম বললেন: না, তা কিছুতেই হতে পারে না। কারণ, বিধানসভার 
সামনে ছান্রফেডারেশনের ছেলেরা ওই রকম কোনও শ্লোগানই দেয়ান। 

অজয়বাবু বললেন: হ্যাঁ, দিয়েছে, আমার পারাঁটর এম. এল. এরা শুনেছে | 

জ্যোঁতবাব রেগে জবাব দিলেন: যে যা বলবে তাই বিশ্বাস করতে হবে নাকি! 
ওসব বাজে কথা । 

আর যায় কোথায়! অজয়বাবু রেগে আগুণ! প্রায় চিৎকার করেই বললেন: 
আপনারা লোককে মারবেন, আপনাদের পারটির ছেলেরা আমাদের বিরদ্ধে শ্লোগান 
দেবে আর তা বলা যাবে না! এই জানষ আম মানতে রাজী নই। আম আপনাদের 
চোখ রাঙ্গাঁনকে ভয় পাই না। আম কারু জুলুম মান না। 

উত্তেজনায় তিনি উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়ালেন সুশীল ধাড়াও। চিৎকার 
করে বলে চললেন সূশীলবাবু: আমরা কাউকে ভয় কার না। আমরা সি. পি. এমের 
চোখ রাঙ্গাঁনকে ভয় করে চলব না। আমরাও যা খুশী তাই করব। 

জ্যোতিবাবুও এই উত্তেজনার মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং তান বলতে বলতেই 
বেরিয়ে গেলেন: এই বৈঠকে কোনও সিদ্ধান্ত হলে আমরা তা মানব AT 

তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে গেলেন সহকর্মী“ সরোজ TATE এবং ওয়ারকারস 
পারাঁটির জ্যোতি ভট্টাচার্য । 

fa. পি. আই আঁকস ছেড়ে যাওয়ার আগে কিন্তু জ্যোতিবাব লালবাজারে 
টেলিফোন করতে ভুললেন না। পদালশকে নির্দেশ দিলেন: ATY কোঙার 
সুবোধ TAS ক্কোয়ারের জনসভায় বন্তুতা করছেন। তাঁকে জানিয়ে দিন Tota 
যেন ওই সভার শেষে শ্রোতাদের সুশৃংখলভাবে ঘরে ফিরে যেতে অন:রোধ 


রন। 

{স. পি. এম সেদিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে দলের যুবকমাঁদের একটা 
জনসভা ডেকে রেখোঁছলেন। ঠিক ছল, SU ভেঙ্গে গিয়েছে এই খবর এলেই 
দলের কারা আযাকসনে নেমে যাবেন। 

জ্যোতবাবু কিন্তু ওই উত্তেজনার মধ্যেও বুঝলেন, FV ভাঙ্গল AT! তাই 
তান কমরেডদের সুশৃংখল ভাবে রে যেতে নির্দেশ দিলেন। 


পরাঁদনই জ্যোতিবাবুর আগের চিঠির জের টেনে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে এক কড়া 
iets গদলেন। লিখলেন: আপাঁন সরকারী তথ্য ফাঁস করে শপথ ভেঙ্গেছেন। 
আপনার আচরণের আইনগত তাৎপর্য খাঁতয়ে দেখাছ। ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা 
হাতে রাখাঁছ। ` 

রিপোর্টাররা সঙ্গে সে : 

ig ররা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ম্‌খ্যমন্দ্রাকে জিজ্ঞেস করলেন: আইনগত 
ব্যবস্থা বলতে আপাঁন কী ব্যাঝয়েছেনঃ 

MAAT জবাব দিলেন, এখনই কিছু বলব না। 
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জ্যোঁতবাব এই চিঠির জবাব দিলেন ওরা ফেব্রুয়ার। সোজা কথা: আপনি 
যা খুশী করতে পারেন। 


রাজাপালের ভাষণের বিতর্কে সি. পি. এমের তাঁর সমালোচনা সুরু করে দিয়েছেন। 
পযীলশের তিনজন ডি. আই- জর বদলীর ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতবাবনর 
সংপারশ আটকে দেওয়ায়ও এই সময় আর এক উত্তেজনা AIG হয়েছে। 

এই অবস্থায় এল ৪ঠা। সৌঁদন BGA বৈঠক হওয়ার কথা। বাংলা কংগ্রেস 
এই বৈঠকে যোগ "দিতে রাজীই ছিলেন। কারণ, tH. পি. আই প্রভৃতি INTA- 
ছিলেন যে এবার এস. ইউ- সি তাঁদের সঙ্গেই ভোট দেবেন। ফলে জয় স্ানাশ্চিত। 
এবং. সব প্রস্তাবই ভোটের জোরে পাশ করে নেওয়া যাবে। 

কিন্তু মাটং-এর দিন বিকালে দেখা গেল, এস. ইউ. সি তখনও প্রচ্তুত নন! 
তাঁরা বললেন, আর একদিন সময় চাই৷ ফলে বাধ্য হয়েই সেইদিন সি. পি. আই 
ও ফরওয়ার্ড ব্লকের পরামর্শে বাংলা কংগ্রেস শেষ TETE জানালেন: সি. পি. এম 
তাঁর মনোভাব পাল্টেছে এটা না দেখতে পেলে আমরা বৈঠকেই যাব না। একেবারে 
শেষ মূহূর্তে বাংলা কংগ্রেস ফ্রণ্টের আহৰায়কদের এই FY জানালেন। তখন 
অনেকেই বৌবাজার SG হাজির হয়েছেন। মায় জ্যোঁতবাব; 

শেষ মৃহূর্তে বাংলা কর্প্রসের এই মাত পারবর্তন দেখে সি. পি. এম আশ্চর্য 
হয়ে গেলেন! তাঁরা বললেন: এ কেমন ভদ্রতা, আগে বলা যেত না যে আমরা 
মাটিং-এ যাব না! 

ফ্রণ্টের বৈঠক আর সোঁদন হল না। বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সি. পি. এমের 
এই দিনের রাগ দেখে সি. পি. আই ও ফরওয়ার্ড রক নেতারা apis মুচকি 
- হাসলেন। 


fare পরদিনই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ও সংশশল ধাড়ার কাণ্ড দেখে সকলেরই 
হাঁস মিলিয়ে গেল। রাজাপালের ভাষণের জবাব দিতে উঠে সশীলবাব রাজ্যের 
এক ভয়াবহ ছাঁব তুলে ধরলেন। লণ্ঠন, অত্যাচার, SFL, খুনোখ্যীনর অসংখ্য 
নজির দলেন। 

তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলেন জ্যোতবাব, ও হরেকুষ্ণ কোঙার | জ্যোতিবাব; 
বললেন: FS থাকা উচিত। দেশের মানুষই এই রায় ?দয়েছেন। ফ্রপ্ট ভাঙ্গা 
ভুল পথ। সঠিক পথ হচ্ছে আবার জনগণের কাছে ফিরে যাওয়া, আবার নির্বাচন 
করা। 
সর্বশেষে বললেন মুখ্যমল্তী : এ সরকার অসভ্য ও বর্বর ।..আম মুখ্যমন্ত্রী 
নিরুপায়। এ এক অসহনীয় অবস্থা।...এর নাম BoP! এর নাম জনকল্যাণ! 
এই ‘কল্যাণ’ যত তাড়াতাঁড় খতম হয় ততই ভাল। এই জানষ পাঁচ বছর চলতে 
পারে না, কিছুতেই চলতে পারে না। 


বুঝতে কারুই বাঁক রইল না যে এইটাই যডন্তফ্রণ্টের শেষ অধ্যায়। 
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সরকারের পতন 


অজয়বাবু ততাঁদনে মনগ্লাস্থর করে ফেলেছেন। 

তখনও অবশ্য [তান সি. শপ. AAAS সরকার গঠনের আশা ছেড়ে দেনানি। 
তখনও তান সেজন্য সচেম্ট। কিন্তু সেই সঙ্গেই এটাও ঠিক করে ফেলেছেন যে 
Ta. পি. GATS সরকার গঠন সম্ভব না হলে পদত্যাগ করে পাঁণ্চমবঞ্জো 

রাজ্ট্রপাতর শাসনের ব্যবস্থা করে দেবেনই। অজয়বাব তখন জার কিছুতেই 

fa. পি. এমের হাতে কোনও সরকারী ক্ষমতা থাকতে দিতে রাজী নন।  . 
৭ই ফেব্রুয়াঁর নব কংগ্রেস সভাপাঁতি জগজীবন রাম কলকাতা এলেন। তানি 
অবশ্য প্রকাশ্যে বললেন: আমরা মোটেই ASS ভাঙ্গার চেষ্টা করাঁছ না। তবে, 
গোপনে বাংলা কংগ্রেস নেতাদের জানয়ে গেলেন: সি. পি. এম-বাঁজতি সরকার 
হলে নব কংগ্রেস তাকে বাইরে থেকে সমর্থন জানাবে। এ আশ্বাস অবশ্য বাংলা 
কংগ্রেস আগেই পেয়োছলেন। 
. সেইদিন রান্রেই ছিল বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডজীর সভা। এই সভার 
পর সুশীল ধাড়া সাংবাদিকদের বললেন: আমরা আর অপেক্ষা করতে রাজী নই 
আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি, 'গোপন সিদ্ধান্ত কার্যকর করুন। তবে, তা করার 
আগে মুখ্যমন্ত্রীকে সে ব্যাপারে ফ্রণ্টের বিভিন্ন শারক দলের সঙ্গে আলোচনা 
করতেও বলা হয়েছে। 
PRS পরাদন সকালেই অজয়বাবু সি. Tri. আই, ফরওয়ার্ড রক, এস. ইউ. 
im, বিদ্রোহী পি. এস. পি, এস. এস. পি, COAT লীগ এবং বলশোভক পারাটর 
প্রাতানধিদের ডেকে পাঠালেন। এবার তান তাঁদের কাছে সোজাসাজ প্রস্তাবটা 
রাখলেন: আমরা আর অপেক্ষা করতে রাজী নই। আম আবার সেই পুরনো 
প্রস্তাবই আপনাদের কাছে রাখাছ-জ্যোতিবাবুর হাত থেকে হোম এবং সত্যাপ্রয় 
রায়ের হাত থেকে শিক্ষা কেড়ে নেওয়া হোক। তারপর SAT সরকারে থাকেন ভাল, 
না হলেও আমরা সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনসহ সরকার চালিয়ে যেতে পারব ।২ 
ST কিন্তু তখনও সে প্রস্তাবে রাজী নন। মুখ্যমল্ীকে তাই আবার ওরা 
' অন্নরোধ জানালেন: আপাঁন আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন । APCS যে সব 
প্রস্তাব আনা হয়েছে ANIA পাশ করিয়ে নেওয়া হোক। তারপর AS এবং 
stoner থেকেই ভোটাধক্যে সি. পি. এমের বিরুদ্ধে আকসান নেওয়া যাবে। 
মুখ্যমন্ত্রী তব; বললেন: না, আর আমার পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। 
আমি দেখতে পাচ্ছি সি. fot, এম ‘কিছুতেই মারদাঙ্গা বন্ধ করবে AT! সুতরাং, 


৯ আনন্দবাজার পান্রকা 9-২-৭০। 
২ অশোক ঘোষ সাক্ষাংকার। ২২-৭-৭০। 
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STA সঙ্গে একত্রে চলে আঁম আর পাপের ভাগনী হতে চাই না। আমরা বৌরয়েই 
যাব, আপনারা চান সি. পি. এমের সঙ্গে সরকার চালান। আমাদের ছেড়ে 
fna | 

Gar সবাই জবাব দিলেন: তা হয় না। আপনাকে থাকতেই হবে। আর একট? 
ধৈর্য ধরতেই হবে। TH, পি. এমকে আরও একসপোজ করা দরকার । TASHA 
শমিটিংগলো হোক। আপানি অপেক্ষা কর্ন। ধৈর্য ধরদন। দের বিরদ্ধে ব্যবস্থা 
নেওয়া হবেই। 

ওরা সকলে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথা জানাতেও ভুললেন না যে অজয়বাবদ 
চলে গেলে TH. পি. এমের সঙ্গে সরকার চালাবার কোনও প্রশ্নই নেই ৷ বললেন : 
আপান ছেড়ে দিলে স্বাভাবিকভাবেই এ সরকার ভেঙ্গে যাবেন 

অজয়বাবয জবাব Ter: আচ্ছা, আমি Feud আর একটা মাত্র মিটিং 
দেখতে রাজী । তারপর আর কিছুতেই TI 

এই ‘বলে সেইদিনই তানি 'দিল্লী যাত্রা করলেন। প্রধান উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রীর 


সঙ্গে আলোচনা | 


এতাঁদন অজয়বাবু দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন প্রধানত রাজ্যপাল 
ধাওয়ানের মাধ্যমে | তাছাড়া, সিদ্ধার্থ রায় এবং তরুণকান্তি ঘোষও অজয্বাবর 
ACT প্রায়ই দেখা করতেন। 

রতন Ge 
বরণের সার কথা: সি. পি. এমকে আর সরকারে থাকতে দেওয়া রাজ্যের পক্ষে 
ভীষণ ক্ষতিকর হচ্ছে। ওরা প্রশাসনিক যন্ত্রের সর্বনাশ করে দিয়ে যাচ্ছে। অজয়বাব; 
আরও জানালেন: আমি এখনও TH. পি. এম-বাঁজতি সরকারের চেষ্টা করে যাচ্ছি। 
তবে, নন-সি. পি. এম পারটিগ্যীল এখনও তাতে রাজী হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত হবে 
কিনা তাও জানি না। ইতিমধ্যে অবশ্য এটা পরিতকার বোঝা গিয়েছে যে আম 
পদত্যাগ করলে TH, পি. এম সরকার করতে পারবে AT! কারণ, HOGA অধিকাংশ 
দলই তাতে রাজী হবে না। তাই, আমি পদত্যাগ করলে রাস্ট্রপাঁতর শাসনই হবে। 

প্রধানমন্ত্রী তখনও চাইছেন পাশ্চমবঙ্গে TH পি. এম-বাঁজত সরকার । তান 
সেই উদ্দেশ্যে অজয়বাবুকে আরও চেষ্টা করতে বললেন। তবে, এও জানালেন যে 
শেষ FAS তা সম্ভব না হলে রাষ্ট্রপাঁতর শাসনের ব্যবস্থাই করত হবে। 
সর্বশেষেও তান অজয়বাবুকে বললেন: Stra রাজী করাবার চেষ্টা করুন, যাতে 
সি. পি. এম চলে গেলেও সরকার চলতে পারে। 

অজয়বাব্‌ কলকাতা ফিরে এলেন ১১ই। এসেই তানি বরদা মুকুটমাঁণকে ডেকে 
বললেন: ফ্রণ্টের মাঁটং ডাকুন। 

TAMA, ফ্রণ্টের অন্যান্য শারিকের সঙ্গে কথা বলে ঘোষণা করলেন: ২৩শে 
ফেব্রুয়ারি বৈঠক হবে। 


অন্যাঁদকে তখন সি. পি. এমও প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁদের তখনও বদ্ধমূল ধারণা, 
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পাশ্চমবজ্গে কেরলের মত মান FG সরকার হচ্ছে। 

সেইজন্যই ৯ই ফেব্রুয়ার দলের সাধারণ সম্পাদক TA. সুন্দরায়া এক সাংবাঁদক 
সন্মেলন ডেকে বললেন: সব আলোচনার আগে POUT সব সদস্যকে প্রকাশ্যে বলতে 
হবে যে “এই ফ্রন্টই থাকবে, মান ফ্রণ্ট হবে না।” সকলে যদি তা করতে রাজী না 
হন তাহলে দি. পি. এম আর কোনও আলোচনায় সন্মত নয়। 

গস. পি. এম এই সময় এটাও বুঝে গিয়োঁছলেন যে সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড 
ব্লক প্রভৃতিরা ফ্রণ্টে ভোটের জোর FOTIA প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে চান। 
এবং CAS SORA আনা হবে প্রধানত সি. পি. এমকে বেকায়দায় ফেলার জন্যই ৷ 
তাই, ওই সাংবাদিক বৈঠকে APART একথাও বললেন যে “গারচ্ঠের ভোটের 
জোরে THAIS নেবার চেষ্টা হলে ফ্রণ্ট ভেঙ্গে যাবে ।” 

fa, পি. এম তখন “আবার নির্বাচনের” দাবিও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। 
দলের কেন্দ্রীয় কাঁমাটতে গোটা পারাস্থাঁত আলোচনার পর সমুন্দরায়া বললেন: 
বর্তমান যযন্তফ্রণ্টের একমাত্র বিকল্প হল অন্তর্বতাঁঁ নির্বাচন। এই Hv যাঁদ ভাঙ্গে 
তাহলে আমরা আবার জনগণের রায় চাইব | আমরা কোনও ভাবেই কোনও বিকণ্প 
মান্দিসভা গঠনের চেষ্টা করব না। বিকল্প সরকার কেউ করলে আমরা তাকে অচল 
করে দেব ।০ 

কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পর শুরু হল দলের রাজ্য গ্লেনাম।.সেই প্লেনামেও 
গোপন TRS নেওয়া হল: পাঁশ্চমবঙ্গে সি. পি. এম-বাজত সরকার হলেই 
প্রচন্ড আঘাত হানতে হবে। হাফ-পারাটজান ওয়ার ফেয়ার সুরু হয়ে যাবে। 


অজয়বাব যে আর কোনও রফায় বিশ্বাসী নন, তিনি যে মটমাটের উদ্দেশ্যে 
২৩শে ফ্রন্টের মিটিং ডাকতে বলেনান সেটাও সকলের কাছে 'দিবালোকের মত 
পরিষ্কার হয়ে গেল ১২ই ফেব্রুয়ার। সেইদিন বাংলা কংগ্রেসের কর্ম পরিষদ 
এবং এম. এল. এরা বসে যৌথভাবে স্থির করলেন, ২০শে তাঁদের দলের [তিনজন 
মন্ত্রী পদত্যাগ করবেন | 

এই সিদ্ধান্ত দেখে সি. পি. আই প্রভৃতি বেশ কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। 
তাঁরা গিয়ে অজয়বাব; এবং API বললেন : আপনারা যে পরবতী ফ্রণ্ট 
বৈঠক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী হলেন? এখন তাহলে সেই বৈঠকের আগেই 
এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত কেন? i 

a জবাব দিলেন: আমরা তো তার আগে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে 'দাচ্ছ না। 
TAAL তো থাকছেনই। দলের অন্যান্য মন্ত্রীরা শুধু পদত্যাগ করছেন। 

falun দল তখন পাঁরাস্থাতটা বিশ্লেষণ করতে বসলেন। সকলেরই মূল 
প্রশ্ন: বাংলা কংগ্রেসের তিনজন walt পদত্যাগের সিদ্ধান্তটা কেন? পেছনে 
আসল উদ্দেশ্যটা কী? ; 

এই ব্যাপারে কিন্তু আশ্চর্য মিল দেখা গেল দুই ক্যাম্পেই। সি. পি. আই, 
ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি প্রভীতিরা যে সিদ্ধান্ত নিলেন সেই সিদ্ধান্তে 


° আনন্দবাজার পাত্রকা ১০-২-৭০। 
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পেশছলেন দস. পি. এমও ৷ তাঁরা সবাই ধরে নিলেন, তাঁদের উপর চাপ AIG 
করার জন্যই অজয়বাবূর দল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ধস. দি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, 
এস. ইউ, সি মনে করলেন: এই ভাবে ভয় দোখয়ে তাঁদের fx. পি. এম-বাঁজতি 
সরকার গঠনে রাজী করানোই অজয়বাবুদের আসল উদ্দেশ্য। সি. পি. এম মনে 


করলেন: তাঁদের মাথা নত করাবার জন্যই বাংলা কংগ্রেস এই চাল দিয়েছেন। 


কার্যত এই সময় EFÈ £তনভাগে বিভন্ত হয়ে গিয়েছে: (>) বাংলা 
কংগ্রেস, (২) সি. TA. আই, ফরওয়ার্ড রক, এস. ইউ. fH প্রভৃতি, এবং (৩) সি: 
for, এম ও তাঁর সহযোগীরা | 

{তন দলের আ্যাসেসমেণ্ট তখন তিন রকম। 

বাংলা “কংগ্রেসের তখন মোটামুটি ধারণা: চরম মুহূর্ত এলে শেষ পর্যন্ত 
ৰস. fo. আই, ফরওয়ার্ড রক, এস. ইউ. fH প্রভৃতি সপ এম-বাঁজতি সরকার 
গঠনে রাজা হয়ে যাবেই। তাতেও অবশ্য যযুন্তফ্রণ্টের ১৪০জন এম. এল. একে ACM 
পাওয়া যাবে না। জনা দশ পনেরো বাকি থেকে যাবে। সে অভাবটা পুরণ করে 
দেবে নব কংগ্রেস। তাঁরা বাইরে থেকেই অজয়বাবুর সি. পি. এম-বাঁজতি সরকারকে 
সমর্থন করবে। তাই, প্রয়োজন যেটা সেটা হল আস্তে আস্তে চরম TROT 
fact এসে fa. পি. আই, ফরওয়ার্ড রক প্রভতিকে fx, Tor. এম-বাঁজতি সরকার 
গঠনে রাজী করানো | 

সস. for, আই, ফরওয়ার্ড রক, এস. ইউ. সি গোম্ঠীর মনোভাব: অজয়বাবদর 
এস. পি. এমের সঙ্গে চলতে অস্মাবধা হচ্ছে সত্য। কিন্তু বিকল্প কোনও মন্তি 
সভার ব্যবস্থা না করে তানি মখ্যমান্তত্ব ছাড়বেন না। তিনি নব কংগ্রেসের সমর্থনে 
fx, পি. এম-বাঁজতি সরকার গঠনের জন্য তাঁদের উপর নানাভাবে চাপ দিয়ে 
যাবেন। কিন্তু যাঁদ দেখেন বে কিছুতেই তা হচ্ছে না তাহলে শেষ পর্যন্ত রফায়ই 
রাজ” হবেন। আর চাপ যত বাড়বে সি. পি. এমও তত নামবে। তাঁরা শেষ পর্যন্ত 
স্বরাষ্ট্র দফতর ছাড়তে রাজী না হলেও হোম ডিপার্টমেণ্টে অন্যদের কিছনটা 
নিয়ন্ত্রণ মেনে নেবেই। : 

আবার H. পি. এমের আযসেসমেণ্ট : অজয়বাবু এবং TA. fa, আই ইন্দিরার 
পরামর্শে পাশ্চমবঙ্গেও মানি FO সরকার করতে চাইছে। তবে, ফরওয়াড রক 


এবং এস. ইউ. সি রাজী না হলে তা সম্ভব হবে AT আর যতক্ষণ না 


সরকারের ব্যবস্থা করতে পারছেন ততক্ষণ অজয়বাবদ P এই সরকার 
ভাঙ্গবেন না। 


বাংলা কংগ্রেস তাই ২৩শে ফ্রণ্টের বৈঠকে রাজ হলেও নস. দি. এম-বিরোধিতা 
বাঁড়য়েই যেতে লাগলেন। অনমনীয় মনোভাব দেখাবার জন্য সবাক? করলেন। 


পদত্যাগের খবর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, “অজয়- 
বাব র্যাকমেল করতে চাইছেন।” আনন্দবাজার পাঁতকা ১৪-২-৭০। < 
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১৪ই একটা শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাব দিলেন কয়েকজন ফ্রন্ট নেতা দূপক্ষের 
কাছেই। বললেন: অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবু নিজেদের মধ্যে একবার কথা 
Tal তাঁরা দুজনেই মিটমাটের আলোচনায় TRA! তাহলে ভূলবোঝাবূঝি 
কমবে। 

সুশীল ধাড়া সরাসরি জবাব দিলেন: নো। 

তখন লোকসভায় উপনির্বাচন হচ্ছিল। ফ্রন্টের পক্ষে বাংলা কংগ্রেসের 
ent! প্রতিদ্বন্দ্বী নব ও আদি কংগ্রেসের দুই প্রার্থী এবং প্রোগ্রোসভ মুসলিম 
লীগ। বাংলা কংগ্রেস ঘোষণা করলেন, নির্বাচন অভিযানে তাঁরা সি. পি. এমকে 
কিছুতেই সঙ্গে নেবেন না। 

ATA আবার এই সময় ভোট অন আ্যাকাউন্টস পাশ করিয়ে নেওয়ারও 
একটা চেষ্টা করলেন। তাই দেখে সি. পি. এম আবার ধরে নিলেন, অজয়বাব্‌ 
এইভাবে বাজেট পাশ করিয়ে নিয়ে তারপর মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিতে চান। তাঁরা 
ভাতে বেজায় শংকিত হয়ে উঠলেন। পুলিশের বেতারে খবর পাঠিয়ে দলের সব 


ক্যাবনেটে কিছু পাশ করিয়ে নিতে পারেন। ভিন্ন দলের একজন পূর্ণ মন্ত্রীর 
জন্য মদের বোতলও পাঠিয়ে দেওয়া হল--যাতে তাঁকে দলে পাওয়া যায়! আর, এস. 


কিন্তু ভোট অন ত্যাকাউণ্টসের সে প্রস্তাবেও জল ঢেকে দিলেন সি. পি. আই. 
ওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সি। তাঁরা বললেন: হঠাৎ এজিনিষ করা কেন, করে 
লাভই বা কী! 

SAT, তখন সে পথও ত্যাগ করলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারির ক্যাবিনেট বৈঠকে 
ও প্রসঙ্গ তুললেনই না। 

তখন বাইরে মারামারিও অব্যাহত। বাংলা কংগ্রেস তাতে আরও বিক্ষৃন্থ। 
১৪ই চাতরায় মৃখ্যমল্লীর এক নির্বাচনী সভায় সি. পি. এম সমর্থকরা কিছুটা 
হামলা করলেন। সেখানে তাঁরা শ্লোগান দিলেন: অজয় মুখাজাঁ মুরদাবাদ, 
জ্যোতি বস্‌ জিন্দাবাদ | ২৬শে আসানসোলের কয়লা খাঁন অণ্চলে far, পি. এম- 
সি. পি. আই এবং সি. পি. এম-এস এস. পি প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। তার পরদিন 
সংঘর্ষ হল বারনগরে-_স. পি. এম বনাম আর. এস. পি। ১জন মারাও গেলেন 
এই সংঘষে। তখন কলকাতা শহরেরও মারাত্মক অবস্থা। চোর, গুণ্ডা, বদমাস; 

র আবাধে অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে। শহরে সন্ধ্যের পর লোকচলাচল 

Fe Sel, নানা রকম আতংকজনক কাহিনী রটল। মাহলাদের *লীলতাহাটিন 
নানা কাহিনীও শোনা যেতে লাগল। 

বিধানসভায়ও তখন সি. পি. এম এবং বাংলা কংগ্রেসের দুই মন্ত্রতে এক 
iia ত হয়ে গিয়েছে। একদিন প্রশ্নোততরের সময় উত্তেজিত শিম এক 
সা বাংলা কাস মন্ত BETRI সরকারকে বইসা 
কথা বলবে! চারংমিহির জবাব দিলেন: চাড়িরে দাঁত খুলে নেব? 

তার বাড়াটা সার হর নদায়ার একটা কলে ea সেই 
কলেজের সঙ্গে BLA, জাঁড়ত ছিলেন। এক প্রশ্নের জবাবে সত্যপ্রয় রায় 
PLAS নামেই কিছু আঁভযোগ করলেন। তাই শুনে চার্ুবাব চিৎকার করে 
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উঠলেন, মিথ্যে কথা! অমান সত্যপ্রয় রায় জবাব দিলেন : মুখ সামলে কথা বলবে 

এই যখন অবস্থা সেই সময় একাঁদন* চরম হতাশার সুরে নং 
সাংবাদিকদের বললেন: সুর; হয়েছিল জাম লুঠ দিয়ে, তারপর ধান ও মাছ MS, 
এখন হচ্ছে নারী AS ৷-..শারিক সংঘর্ষও রোজই হচ্ছে। প্রাতাদন মার খাওয়া, ঘরে 
আগুন দেওয়া, নারী নির্যাতন প্রভৃতি অসংখ্য ঘটনার বাল হচ্ছেন সাধারণ মানব 
এ অবস্থা আর সহ্য করা যায় না। 

ইতিমধ্যে, দলের তিনজন mate মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের পদত্যাগ পন 
দাঁখল করেছেন। 


যেভাবে তাঁরা তিনজন পদত্যাগ করলেন, তাতে আবার ফ্রণ্টের সব শাঁরক দলের 
মধ্যেই জল্পনাকল্পনা সুরু হল। সাধারণ রীতি অনুসারে ওঁরা [তিনজন আলাদা 


সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন T 

সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করতে বললেন : হ্যা, আমি ওঁদের পদত্যাগপত্র CORTE 
সাংবাদিকরা আবার জিজ্ঞেস করলেন : আপনি ক গুঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণের 
জন্য রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করছেন? 

অজয়বাব্‌ বললেন : দোঁখ। 

এই দে" নিয়ে জোর জজ্পনাকল্পনা সুরু হয়ে গেল ওঁরা যাঁদ সাঁতাই 
পদত্যাগ করতে চাইবেন তাহলে ওভাবে পদত্যাগ করবেন কেন? বাংলা কংগ্রেস 
SEAT, সে পদত্যাগপত্র গ্রহণে টালবাহানা করবেন কেন? 

ফুলে অনেকের মনেই এ ধারণাটা আরও বদ্ধমূল হল যে, বাংলা কংগ্রেস চাপ 
দেওয়ার জন্যই এই “পদত্যাগের” ভয়টা দেখাচ্ছেন আসলে গুরা সরকার ছেড়ে 
যাওয়ার জন্য এপথ নেনান। 

বস. for, এম গোষ্ঠীর বাংলা কংগ্রেস-এক্সপার্ট সুকুমার রায় তাই দেখে আরও 
জোর ধদয়ে বললেন: আম তো গোড়া থেকেই FATS, অজয়বাব, তে 
ছেড়ে যাবেন না। PAREA ব্যবস্থা না করতে পারলে উনি এবং ওঁর ভাইরা কিছুতেই 
Tease ছাড়বেন না। 

মোটামুটি এই রকমই একটা ধারণা হল fa, পি. আই, ফরওয়ার্ড রক এবং 
এস. ইউ. সি-রও। তাঁরা যে ঠিক সুকুমার রায়ের মত ভাবাঁছলেন তা নয়। তবে, 
তাঁদের মনেও প্রশ্ন দেখা দিল, গুরা যাঁদ পদত্যাগ করতে চাইবেনই তাহলে এমন 
করে এগোচ্ছেন কেন? Sat আবার এই সিদ্ধান্তে পেণঁছলেন যে, অজয়বাব্রা 
গস শপ. এম-বা্জত সরকার গঠনে অন্য সবাইকে বাধ্য করার জন্যই এইভাবে চাপ 
ধ্দচ্ছেন। এটা চাপ বাড়াবারই একটা কৌশল। 

Sa, বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সি তাই নানা ভাবে বাংলা 


৫ ২৮-২-৪০। 


পালা বদল-১৩ রি ১৯৩ 


কংগ্রেসকে TV দেওয়ার চেষ্টা করলেন যে, তাঁরা কিছুতেই fH. পি. এম 
নব কগগ্রেস-সমর্থিত সরকার গঠনে রাজী হবেন না। সি. পি. আই, ফরওয়] 
রক এবং এস. ইউ. সি তখন নানাভাবে তাঁদের সি. পি. এম-বিরোধিতাও 
করছেন। ফরওয়ার্ড TF কড়া কড়া বিবৃতি দচ্ছেন। fH. পি. আই যুন্তফ্রণ্ট 
পক্ষ পালন করে TH. পি. এমের TEIA খুলে ধরছেন'। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 


এস. ইউ. সি-কে গুড হিউমারে রাখা। কারণ, ওঁদের আযাসেসমেন্ট মত, ওই দুই: 
দলের আপত্তির জন্যই তখন মিনি ফ্রণ্ট আটকে ছিল। স্বয়ং জ্যোতিবাব্‌ তাই তখন 


তাঁরা একদা সভাষচন্দ্রকে বিশ্বাসঘাতক বলে মারাত্মক ভুল করোছলেন__-আসলে' 
তিনি ছিলেন একজন বীর স্বাধীনতা-যোদ্ধা। 

বিভিন্ন দফতরের জন্য যুন্তফ্রশ্টের উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রস্তাবেও সি: 

পি. এম রাজী হয়ে গেলেন। অন্যতম শান্তির দূত মাখন পাল বিভিন্ন we 

নেতাকে এই খবর জানিয়ে বললেন : এখন তাহলে একটা ART হতে পারে IY 


পারটির তিন মন্ত্রীকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিতে বলুন। তাহলে মিটমাটের' 
পথ প্রশস্ত হবে। : { 
CRRA, কিন্তু সে প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হলেন না। 


এই অবস্থায় ২৩শে ফেব্রুয়ারি ফ্রন্টের মাং বসল। কিন্তু তাতেও কিছু 
হল না। ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ নিয়ে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিল। সি. পি. এম 
বললেন: এটা ফ্রণ্টের মূল নীতি-বিরোধী। ফ্রণ্টের রীতি হল সর্বসম্মত PEAS 
পোঁছনো। ভোটের ব্যাপার এখানে আসতে পারে না। কিন্তু সি. পি. আই. 
বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড রকও ছাড়ার পাত্র নন। | 

শেষ পর্যন্ত প্রতি থানায় কমিটি গঠন নিয়ে ভোটাভূটি হল এবং সেই ভোটা- 
ভুটিতে পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সমান ভোট পড়ল। পক্ষে : বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. 
আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি, বলশেভিক পারটি, বিদ্রোহী পি. এস. পি এবং 
এস. এস. পি। বিপক্ষে : সি. পি. এম, আর. এস. পি, লোকসেবক সংঘ, ওয়ারকার্স : 
পারটি, আর. সি. পি. আই, মারকসবাদ ফরওয়ার্ড ব্লক এবং গোর্খা লীগ । গোর্খা 
লীগ ওপক্ষে চলে যাওয়ায় অনেকেই আশ্চর্য হলেন। আসলে এটা তখন ফ্রন্টের: 
সব দল জানতেন না যে, সি. পি. এম রাম চ্যাটাজ্ ও যতীন চকুবতট মারফত বেশ 
কিছ্বাদন যাবতই গোর্খা লীগের দেওপ্রকাশ রাইকে ম্যানেজ করে ফেলেছেন। a 

সোঁদনই ওই বৈঠকেই কিন্তু স্থির হল যে, ৪ঠা মারচ আবার Boba বৈঠক 
হবে এবং তখন অন্যান্য প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হবে। 


* আনন্দবাজার পাত্রকা ২২-২-৭০। 
১৯৪ 


'বৈঠকই হয়নি। . ' 

সেদিনের একটা দৃশ্য আমার আজও মনে আছে। বিধানসভা তখন চলাছল। 
বাংলা-কংগ্রেস TEES বৈঠকে যাচ্ছে না এই খবর ঘোষিত হওয়ার পরই আমরা 
দু-তিনজন রিপোর্টার গেলাম সোমনাথ লাহাঁড়র ঘরে। সোমনাথবাব "বিচক্ষণ 


হারালো! আজ fa. পি. এম-কে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যেত। ওঁরা যে TEES 
প্রাথকে হারাবার জন্য TA. এম. এল-এর সঙ্গেও হাত মেলাতে পারে তা জন- 
সাধারণকে দেখানো যেত! বাংলা কংগ্রেস সে সুযোগটা নষ্ট করে দিল। ওরা মূর্খ! 

আসলে কিন্তু বাংলা কংগ্রেস তখন সকলের সব সুযোগ নষ্ট করে দেওয়ার 
জন্য দড় প্রতিজ্ঞ! 


} ৬ই মার্চ রারে মুখ্যমন্ত্ আবার চার পারাটির নেতাদের ডাকলেন। TH. পি. 
আই, ফরওয়ার্ড রক, এস. ইউ. সি এবং বিদ্রোহী পি. এস. পি-র প্রাতীনাধদের 
মু পাঁরচ্কার বললেন : আমি আর অপেক্ষা করতে রাজী নই। হয় আপনারা 

আমার প্রস্তাব সমর্থন করুন, আমি জ্যোতিবাবুুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে 


১৯৫ 


নেই; আর না হয় আমাকে পদত্যাগ করতে দিন। আমি চলে যেতে চাই। 

ওঁরা আবার তাঁকে অনুরোধ জানালেন : না, আপানি আরও কিছুটা অপেক্ষা 
FRAL সি. পি. এমের বিরদ্ধে জনমতকে আরও তীব্র করে তুলতে হবে। আরও 
সময় প্রয়োজন। 

অজয়বাব এবং সুশীলবাব; দুজনেই স্পষ্ট জবাব দিলেন : না, তা আমাদের 
পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না। আপনারা যখন আমাদের 
প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেনই না, তখন আমাদের এ সরকার ছেড়ে চলে যেতেই 
হবে। সাধারণ মানুষের উপর এত জুলুম, এত অত্যাচার সহ্য করা আর সম্ভব নয়। 

SAT বললেন : মখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে তো এখানে রাষ্ট্রপাঁতর শাসন হবে। 
সেটা কি কাম্য? 
*  এঅজয়বাব; জবাব দিলেন : হোক রাষ্ট্রপতির শাস্ন, তবু আমি পদত্যাগ করব। 
এ জিনিস আর সহ্য করতে পারছি না। আমি গ্রামে গ্রামে গিয়ে এর বিরুদ্ধে 
প্রচার চালাবো। প্রত্যেকটি মানুষকে গিয়ে বলব, খুনেদের সঙ্গে আর 
আমি নেই।...আ'ম পদত্যাগ করবই। 

শেষ পর্যন্ত ST বললেন : আপানি আমাদের ৪৫ fr সময় দিন। তারপর 
না হয় যা যা করতে চাইছেন সব সমর্থন কররো।৭ 

কিন্তু অজয়বাবু এবং স্বশীলবাবু দুজনেই জবাব দিলেন: না, তা হয় না। 
আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না। 


ŠT বার্থ হলেন। অজয়বাব পদত্যাগ করবেনই। বাংলা কংগ্রেসও HG 


শেষ চেষ্টা করলেন ভূপেশ গ:স্ত। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভূপেশ- 
বাবু ৭ই মার্চ কলকাতা এসে পেশছলেন। ‘তিনি প্রথমেই তাঁর দলের স্থানীয় 
নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর অজয়বাবুকে বোঝাতে গেলেন। সি. Fr. 
আই নেতা নানাভাবে অজয়বাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, আরও 

অপেক্ষা করা প্রয়োজন। কেরলের নজির তুলে ধরলেন। যুক্তি দিলেন 
যে, ওই ভাবে এগোলে কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবজোও সি. পি. এম-বাঁজতি 
সরকার হবে। তিনি প্রধানমন্তীরও নাম নিলেন। অজয়বাবুকে জানালেন যে, 
প্রধানমল্ত্রীও এভাবে এগোবার পক্ষপাতী নন। তিনিও রাষ্ট্রপাতির শাসনের 


পক্ষপাতী নন। তিনিও কিছুটা অপেক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম-বাজতি 
সরকার গঠন চান। 


কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হল না। অজয়বাবন এবং তাঁর দল কারও অনুরোধ 


* অজর TATE! সাক্ষাৎকার ২১-৭-০। নিমল বস বলেন : আমরা অজয়- 
SER বলোছলাম ৪৫ দিনে সি. পি. এম-কে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে; 
শা. হলে তখন পদত্যাগ করবেন। 


৯৯৬ 


শুনলেন না। ৭ ও ৮ মার্চ ১৩ ঘণ্টা আলোচনার পর বাংলা কংগ্রেসের কর্ম পাঁরষদ 
এবং পাঁরষদায় দল যুন্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলেন : ১৬ই মার্চের মধ্যে অজয়বাবদ 
পদত্যাগ করবেন। তান তার আগে দলের অন্য তিনজন মল্তীর পদত্যাগপত্র 
গ্রহণ করবেন। এবং বাংলা কংগ্রেস আর ASR থাকবেন না। 

দীর্ঘ একটা প্রস্তাব নিলেন বাংলা কংগ্রেসের কর্ম পারষদ ও পাঁরষদীয় দল। 
কেন তাঁরা যুন্তফ্রণ্ট ছেড়ে দিচ্ছেন তা ব্যাখ্যা করলেন সেই প্রস্তাবে। বললেন : এই 
সভা মনে করে যে, স. পি. আই (এম)কে নিয়ে যুন্তফ্রণ্ট আশাননরূপভাবে 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে সেবা করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্তর্বতাঁ নির্বাচনের সময় 


আচরণে তা আশানুরূপভাবে রূপায়ণ দ্‌ 
বুঝেছে যে, এই যযডন্তফ্রণ্টকে দিয়ে কিছ করা যাবে না। কারণ, পি. পি. আই (এম) 
ভেতরে ও বাইরে থেকে ফ্রণ্টকে ধৰংস করতে বদ্ধপারকর। 


তাহলে বাংলা কংগ্রেস ৮ই মার্চ সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কেন বলছেন-_আপানি 
১৬ই পদত্যাগ করুন? কেন তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ নয়? এই অপেক্ষা কেন? খরা কি 
এর পরও ম্যানুভারং-এর চেষ্টা করতে চান? Sal কি সেইজন্যই হাতে সময় 


রাখলেন? 

{রপোর্টাররা এই প্রশ্নটা সৌঁদনই রাখলেন AST ধাড়ার কাছে : সরকার যখন 
ছেড়েই যাচ্ছেন তবে কেন আবার সাতদিন সময় দিচ্ছেন 

সুশীলবাবু জবাব দিলেন : সাতাঁদন সময় দিলাম এইজন্যই যে, যাতে কেউ 
না বলতে পারেন বাংলা কংগ্রেস খাঁড়া উচিয়ে বসে ছিল। 

{রপোর্টাররা আবার জিজ্ঞেস করলেন : কোনও অবস্থাতেই TF আপনাদের 
সিদ্ধান্ত পাঁরবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই? 

FMR, সাক সাফ বললেন: যতদিন 'স. পি. এম এই ফ্রণ্টে আছে ততাঁদন 
বাংলা কংগ্রেস BCU যাবে AT! 


তারপর TAS ফরওয়ার্ড বুকের একটা PRAT খুব দ্রুততালে ঘটনা প্রবাহকে 


পেশ করবেন না। 
১৯৭ 


তার পর দিন অবস্থা আরও খারাপ হল। আগের দন তব; প্রশ্নোত্তরটা 
হয়েছিল। এদিন মন্ত্রীরা প্রশ্নোত্তরের জবাব দিতেও রাজী হলেন না। সেদিন 
স্বাস্থ্য দফতরের ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। আর. এস. প-ও 
স্থির করলেন, এই অবস্থায় ননী ভট্টাচার্য ব্যয়বরাদ্দ মুভই করবেন না। 

বাধ্য হয়ে স্পীকার বিধানসভার আঁধবেশন আনা্ন্ট কালের জন্য মুলতুবি 
রাখলেন। 


এদিকে তখন [িনপক্ষ তিনাদকে এগোতে চাইছেন। 

সি. পি. এম তাঁর সব পর্ব ঘোষণা বাতিল করে বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টায় 
ব্যস্ত | সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড রক তখনও রকার জন্য সচেষ্ট | তাঁদের AAAA 
সি. পি. এম স্বরাষ্ট্র দফতর ছেড়ে দিক। আর, বাংলা কংগ্রেস ও রাজ্যপাল তখনও 
চেষ্টা করছেন, যাঁদ কোনও ভাবে সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি 
প্রভৃতিকে সি. fo. এম-বাঁজতি নব-কংগ্রেস সমার্থত সরকার গঠনে রাজী করানো 
যায়। 


সি. পি. এমের আকস্মিক মাতি পারবর্তনটা সবাইকেই বিস্মিত করল। ফ্রণ্টের 
সংকটের সুরু থেকেই সি. পি. এম বলেছিলেন: এই ফ্রণ্টের একমাত্র বিকল্প 
নির্বচন। আমরা কোনও কল্প সরকার গঠনের চেষ্টা করব না_আর কাউকে 
বিকল্প সরকার গড়তেও দেব AT IY 
এটা ছিল দলের কেন্দ্রীয় কমিটিরই সিদ্ধান্ত । যোদন অজয়বাবু পদত্যাগের 
এবং বাংলা কংগ্রেস FC ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, সেইদিন অর্থাৎ ৮ই 
মার্চ রাত্রে আমি জ্যোতবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম: এখন fe আপনারা নতুন 
সরকার গঠনের চেষ্টা করবেন? কারু সঙ্গে 1S এব্যাপারে কোনও কথা বলেছেন? 
জ্যোতিবাব; সোজাসুজি জবাব দিলেন : অজয়বাব্র পদত্যাগের পর "সি. পি. 
এমের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এসব ব্যাপারে কার; সঙ্গে 
আমার কোনও কথাও হয়নি। আমরা চাই ছ'সপ্তাহ বা দু'মাসের মধ্যেই নির্বাচন ৷ 
প্রমোদবাব এবং হরেকৃষ্ণবাব কিন্তু কলকাতা ছিলেন না। ছিলেন 
উত্তরবঙ্গে। পরদিন তাঁরা ফিরে এলেন। এবং তারপরই দলের মতটা পাল্টে গেল। 
সি. পি. এম ঘোষণা. করলেন : যডন্তফ্রণ্ট তো আছেই ৷ শুধু বাংলা কংগ্রেস চলে 
গিয়েছে। আর অজয়বাবু পদত্যাগ করছেন। তাতেও ফ্রন্টের ভাল সংখ্যাগারষ্ঠতা 
থাকছে। সুতরাং, নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করা হবেই। 


” ৯ই ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলনে সুন্দরায়ার ঘোষণা : বর্তমান KOGA 
একমাত্র বিকল্প হল অন্তর্বত নির্বাচন। এই HS ale ভাঙ্গে তাহলে আমরা আবার 
জনগণের রায় চাইব। আমরা, কোনও ভাবেই কোনও বিকল্প মাল্িসভা গঠনের চেষ্টা, 
করব না। বিকল্প সরকার কেউ করলেও আমরা তাকে অচল করে দেব। 

* আনন্দবাজার প্াত্রকা ৯-৩-৭০। 


১৯৮ 


অবশ্য পূর্বাসম্ধান্তটা শুধ যে প্রমোদবাব; এবং হরেকফবাব পাল্টে দিলেন 
তা নয়। পাল্টালেন পারাঁটর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পাঁলটব্যরো এবং রাজ্য সম্পাদক- 
মণ্ডলীর এক যৌথ বৈঠক। ৯ই বিকালে আলিমবাদ্দিন DWO এই বৈঠক হল। 
বৈঠকের পর প্রমোদবাবু অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বললেন : ফ্রণ্টের বৃহত্তম দল 
হিসাবে fa, পি. এম-ই বিকল্প EFÒ সরকারের প্রস্তাব নিয়ে আসরে অবতীর্ণ 
হচ্ছেন। 

তার ঘণ্টা খানেক পরেই ফ্রন্টের ১২ট দলের কাছে প্রমোদবাবর একখানা 
চিঠি পেশছে দেওয়া হল। সেই DIA মূল বন্তব্য : বাংলা কংগ্রেস FS ছেড়ে 
চলে গিরেছে। আসুন আমরা ফ্রণ্ট সরকার অব্যাহত রাখার জন্য আলোচনায় AA 

জ্যোতিবাবও সেইদিনই দি. পি. এম নেতা হিসাবে রাজাপালের স্চো দেখা 
করতে গেলেন। Tote গিয়ে রাজ্যপালকে একই কথা বললেন : WHAT, চলে 
গেলেও যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগারিষ্ঠ। নতুন মান্ুসভা হতে পারে। 

রাজ্যপাল এই জন্যই ওত পেতে বর্সোছলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাবটা 
লুফে নিলেন। বললেন : বহুৎ আচ্ছা, আপাঁন মাল্িসভা গঠনের চেষ্টা করন। 
. আম আপনাকে সব সুযোগ দেব। 

রাজ্যপালের এই কথা শুনে সি. পি. এম আরও উৎসাহিত হলেন। 'বাভন্ন 
দলের সঙ্গে সেইদিন রাত্র থেকেই আলোচনা সুরু হয়ে গেল৷ সি. পি. এমের বন্ধ; 
পারটগুলি অর্থাৎ আর. এস. io, লোকসেবক সংঘ প্রভাত এতে বেশ উৎসাহই 
দেখালেন। FATS দল থেকে এম. এল. এ সংগ্রহেরও নতুন চেষ্টা সর: হল। 
প্রমোদবাবু সুকুমার রায়কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : বাংলা কংগ্রেসের ক'জন এম. 
এল. এ আনতে পারবেন? স:কূমারবাব্‌ একটা রঙিন গ্যাস ব্যালন ডীঁড়য়ে দিলেন 
তাঁর চোখের সামনে : IAAI হলে জনা পণচশেক। জ্যোতিবাব; কথা বললেন 
প্রোগ্রোসভ মুসলিম লীগের এক এম. এল. এ-র সঙ্গে । যতীন DEIET, PASI, 
আচার্যও নেমে পড়লেন আসরে। 

প্রমোদবাবু আরও একটা অভাবনীয় স্টেপ নিলেন সেই দিনই ৷ তিনি নিজে 
টোলকোন করে FH. পি. আই-র সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইলেন। এমনাঁক, AEA 


আই নেতাদের কাছে। পারাটির চেয়ারম্যানের নির্দেশ : সি. পি. এমের অঙ্গে 
OT করে TERS চালাও | এই নির্দেশ সি. পি. আই আঁফসে পেশীছবার আগেই 
টোলগ্রাম আঁফসের সি. পি. এম-সমর্থকদের মারফত প্রমোদবাবহ খবরটা পেয়ে 
গেলেন। 

কিন্তু পরদিনই অর্থাৎ ১০ই মাচ প্রত্যক্ষভাবে সি. পি. আই ও এস. ইউ. সি 
এবং পরোক্ষে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে কথা বলে TH. পি. এম নেতাদের বুঝতে 
অস্মাবধা হয় না যে, ওপথে সুফল পাওয়া অসম্ভব। তাঁরা তিন পারাঁটই বললেন : 
হয় বাংলা কংগ্রেস সহ ফ্রন্ট, না হয় নির্বাচন। অজয়বাবুকে বাদ দিয়ে আমরা 
সরকার চালাতে রাজী নই। 

fa. পি. আই একট ঘুরিয়ে এবং ফরওয়ার্ড রক সরাসাঁর সি. পি. এমের কাছে 


১৯৯ 


পাল্টা প্রস্তাব দিলেন : আপনারা হোম ছেড়ে দিন; আমরা অজয়বাবূকে পদত্যাগ 
না করতে অনুরোধ জানাবো! একই প্রস্তাব সি. পি. আই-র চেয়ে বেশী ঘ্‌রিয়ে 
জ্যোতিবাবুর কাছে জানালেন কৃষ্ণ GAT! ফ্রণ্টের সংকট মোচনের চেষ্টায় তিনিও 
তখন কলকাতায়। 

কিন্তু সি. পি. এম এ প্রস্তাব একেবারে সরাসাঁর প্রত্যাখ্যান করলেন। 

তা সত্তেও সেইদিনই ফরওয়ার্ড রক এবং আর. এস. TA যৌথভাবে গিয়ে 
মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানালেন : আপনি আমাদের SOF মার্চ পর্যন্ত সময় দিন, 
তার আগে পদত্যাগ করবেন ATI রাজ্যপালও প্রায় খোলাখবালই মুখ্যমন্ত্রীকে 
অনুরোধ জানালেন : দয়া করে. SUS মার্চের আগে পদত্যাগ করবেন না, সবাইকে 
সব দিক ভাবতে সময় দিন। 

অজয়বাবুর তাতে কোনওই আপত্তি ছিল না। বরং, তানি তাই চাইছিলেন। 
সহজেই রাজী হয়ে গেলেন। 


এরপর আসরে নামলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী । ১১ই তান অজয়বাবু এবং 
সুশীল ধাড়াকে দিল্লি থেকে ডেকে পাঠালেন। সঙ্গে গেলেন সিদ্ধার্থ রায়ও। 
সেহীদনই ইন্দিরা গান্ধী টেলিফোনে জ্যোতিবাবূর সঙ্গেও কথা বললেন। 

পরদিন অজয়বাব এবং সুশীলবাবু দিল্লি গিয়ে পেণছলেন। 

সব শুনে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের বললেন : মার্চ মাসটা কাটিয়ে বাজেটটা পাশ 
করে নিলে ভাল হত নাঃ 

বাংলা কংগ্রেসের দুই নেতাই জবাব দিলেন : আমরা তাতে অরাজ' নই। কিন্তু 
তারপর আর সি. পি. এমের সঙ্গে চলা অসম্ভব | 

প্রধানমন্ত্রী এবং 'সদ্ধার্থবাব তারপর সি. পি. এম সহ বিভিন্ন দলের 


কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বললেন, লোকসভায় বাজেট চলছে, Hea তাঁর পক্ষে তা 


অজয়বাবনরা ১২ই মাচই কলকাতা ফিরে এলেন। প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টায় কোনও 
সুকল পাওয়া গেল না। 


এদিকে তখন বিভিন্ন সূত্রে” রাজ্যপালের মনোভাব’ জেনে সি. পি. এম 
নেতাদের মনে আশা জেগেছে যে, সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভায় শান্ত পরীক্ষায় রাজ 
হলে হয়ত আগে ১৪১ জন এম. এল. এ-র সমর্থন দেখতে না চেয়েই ধাওয়ান সাহেব 
Ns ee Os 

> বিশেষত স্নেহাংশ আচার্য মারফৎ। স্নেহাংশ বাব; গোড়া থেকেই ধাওয়ান 
সাহেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠোঁছলেন। এই সময় তিনি প্রায় প্রাতাঁদনই রাজাপালের 
সঙ্গে কথা বলতেন। 
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জ্যোতিবাবূকে মান্যিসভা গঠন করতে দেবেন। ধাওয়ান নিজে ইচ্ছে করেই এবং 
fais ও অজয়বাবুর সম্মতিক্রমেই সেই রকম একটা ধারণা দিলেন। 


গঠনের সম্ভাবনা খ'জে দেখতে আমি বাধ্য। তাই বর্তমান সরকারের অবসান ঘটা- 
মাত রাষ্্রপাঁতর শাসনের সুপারিশ করতে পারি না। বিধানসভায় সি. পি. এম একক 
বৃহত্তম দল। সুতরাং প্রথমেই আমি জ্যোতবাবনুকে আহবান জানাবো I” 


রাজাপালের কথাবার্তায় সেদিন তান আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। 


১৫ই মাচহ কিন্তু অজয়বাব; এবং বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে সকলের সব জল্পনা- 
কল্পনার অবসান ঘটল। সেইদিন মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে রাজ্যপাল বাংলা কংগ্রেসের 
[তনমন্তরীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন। এবার আর কার; মনেই কোনও সন্দেহ: 
রইল না। সবাই বুঝলেন, পরদিন অজয়বাবত পদত্যাগ করবেনই। আর fora 
পিছোবেন AT 

সেইদিন রাত্রে সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড রক, এস. ইউ, সি এবং বিদ্রোহী 
পি. এস. পি আবার গিয়ে মুখামন্রীকে ধরলেন। যাকে বলে শেষ অনুরোধ | Gar 
বললেন: আপনি কিছুতেই এখনই পদত্যাগ করবেন ATI সি. পি. এম-ও নামছে। 
ওরা স্বরাষ্ট্র দফতরের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করার জন্য বিধিবদ্ধ ক্ষমতা সমন্বিত 
একটি উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রস্তাবে রাজণী। এই কমিটিতে 
মুখ্যমন্তীও থাকবেন | f 

সেইদিন Trae করওয়ার্ড রকের দুই মন্ত কানাই ভট্টাচার্য এবং শম্ভু ঘোষ 
জ্যোতিবাবর সঙ্গে কিছুটা আলোচনা করেছিলেন। 

কিন্তু শেষ চেষ্টায়ও কোনও কাজই হল না। US, সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করে দিলেন। ; j 


পরদিন ৯৬ই-_-অজয়বাবুর পদত্যাগ করার falas দিন। 

সেদিনও সকাল থেকে নানা ভাবে নানা চেষ্টা হল। দুপুরে wig মণ্ডল 
জেযাতিবাব্র সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন। জ্যোতিবাব; বললেন: আমি 
SSA সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছক। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন না। জ্যোতি- 
বাবরাও তখন এম. এল. এ যোগাড়ে তেমন সুবিধা করতে পারছেন AT | 

সেই প্রস্তাব নিয়ে ভান্তবাব ছটলেন বেলভোঁডয়ারে অজয়বাবর ফ্লাটে। কিন্তু 
গিয়ে দেখেন অজয়বাব্‌ তাঁর পদত্যাগপত্র সই করছেন। ভক্তিবাবূকে বিদায়ী 
মুখ্যমন্ত্রী হাসতে হাসতেই জানালেন: না, ওসবের আর কোনও প্রশ্নই নেই। এই 
দেখন আমি পদত্যাগপত্র সই করে লাটের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। 

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় মৃখ্যমল্লী রাজভবনে ঢ্কলেন। হাতে তাঁর পদত্যাগ 
al সেই চিঠি রাজ্যপালের কাছে জমা দিয়ে এসে GSAT, অপেক্ষমান 
রিপোর্টারদের বললেন: আমি রিজাইন করে এলাম। বিকল্প ব্যবস্থা হওয়া পর্যন্ত 
রাজ্যপাল আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন। 

তখন সি. পি. আই অফিসে আট পার্টির বৈঠক চল'ছিল। সেখান থেকেই 
তারা চিঠি দিলেন রাজ্যপালের কাছে: জ্যোতিবাব যে সরকার গঠনের চেষ্টা 
করছেন আমরা তার সঙ্গে নেই_আমরা এ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি না। 

প্রায় একই চিঠি গেল নব কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও। 
জ্যোঁতবাবদর সরকার গঠন প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়ার জন্য পূর্ব পারকল্পিত 


ব্যবস্থা | 


348 মার্চ সি. পি. এমের ডাকে হরতাল হল। মখ্যমল্তীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
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হরতাল। সেই হরতালে WAL হলেন অন্তত ২৪ জন। ভয়াবহ সব খুন। বর্ধমানে 
সাইবাঁড়র ন্‌শংসতম হত্যাকাণ্ডও সেদিনই হল। সি. দি. এম সবাইকে বোঝাতে 


সেইদিন রাজ্যপাল এবং অজয়বাবড সি. পি. এম-বার্জিত নব-কংগ্রেস সমার্থত 
সরকার গঠনের শেষ চেষ্টা করলেন। 

রাজ্যপাল বিধানসভার বিভিন্ন দলের কাছে চিঠি লিখলেন: যাঁদ বৃহত্তম 
দলের নেতা জ্যোত বসকে আগে সরকার গঠন করতে দিয়ে পরে বিধাসভায় 
আস্থা জ্ঞাপক ভোট নিতে বলি তাহলে ক বে-আইনী ও নশীতি-বিরোধী কাজ করা 
হবেঃ 

এই চিঠি পেয়ে আট পারটির নেতারা চমকে গেলেন- ব্যাপারটা কী? প্রাজাপাল 
কি সাত্যই ১৪১ দেখাবার আগেই জ্যোতিবাবুকে সরকার করতে দিতে চান? 


অন্যদিকে তখন পরিকল্পনা মত অজয়বাবুও এগোচ্ছেন। 


এখানে একট; বলে নেওয়া প্রয়োজন, ধাওয়ান সাহেবের সঙ্গে অজয়বাবুর বেশ 
কিছুদিন থেকেই একটা সুন্দর বোঝাপড়া চলছিল । কার্তঃ তিনি রাজ্যপাল হয়ে 
আসার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনও বড় কাজ করতেন 
না। প্রতিটি পদক্ষেপের আগে অজয়বাবু ধাওয়ানের সঙ্গে কথা বলে নিতেন। 
TEC এত বোঝাপড়া 1ছল যে জ্যোতিবাবুর কাছে লেখা অজয়বাবুর চিঠিগ:লও 
রাজ্যপালই খসড়া করে দিতেন। 


যডন্তফ্রণ্টের চূড়ান্ত মৃহূর্তেও রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী পারস্পারক আলো- 
চনার মাধ্যমেই এগোচ্ছিলেন। দুজনের পরিকল্পনা মতই রাজ্যপাল 'বাভন্ন দলের 
কাছে সর্বশেষ চিঠিটি লিখলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ফ্ুণ্টের অন্যান্য দলের মধ্যে চরম 
মহন্ত একটা দারুণ আতংকের ভাব সৃষ্ট করে তাঁদের সি. পি. এম-বাঁজত 
নব কংগ্রেস-সমার্থত সরকার গঠনে রাজী করানো। 

ধাওয়ান সাহেবের চিঠির কথা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পরই ১৮ই মার্চ 

হঠাৎ অজয়বাব্ড সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড রক প্রভাত দলের নেতাদের 

তাঁর ফ্লাটে ডেকে পাঠালেন। পারটিগ্যালর আফসে আঁফিসে খবর গেল : জরুরী 
প্রয়োজন, এখদনি চলে আসুন | 

সঙ্গে সঙ্গে সবাই LOCA বেলভেডিয়ারে। গিয়ে দেখেন সেখানে সিদ্ধার্থ 
ANG বসে। অজয়বাব অত্যন্ত হতাশ কণ্ঠে বললেন: মনে হচ্ছে আগাম ute 
যাচাই না করেই রাজ্যপাল জ্যোিবাবকে সরকার করতে দেবেন। এটা যে অন্যায়, 
ওরা যে একবার সরকার করতে পারলে মারের ভয় দেখিয়েই বিধানসভায় সংখ্যাঃ 
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গাঁর্ঠতা প্রমাণ করবে রাজ্যপাল তা বুঝতেই চাইছেন না।... 

PULA তখন মাঝপথে সুরু করলেন: এই সংকট থেকে রেহাই পাওয়ার 
একটা মাত্র পথ আছে। যাঁদ এখুনি ১৪০ জনার বেশশী এম. এল. এ বা তাঁদের 
দলের নেতারা সই করে বলেন যে তাঁরা Ge মুখাজাঁঁর নেতৃত্বে সরকার করতে 
চান তাহলে আর রাজ্যপাল কিছুতেই জ্যোতিবাবুকে মন্ত্রিসভা গঠনে আমন্ত্রণ 
জানাতে পারেন না। 

{তান আরও বললেন: আমরা লখে দিতে রাজী যে বিনাশর্তে আমাদের দল 
অজয় TATA সরকারকে সমর্থন জানাবে। এখন আপনারা রাজী হয়ে গেলেই 
সব ঠিক হয়ে যায়। 

অজয়বাবুও বললেন : হ্যাঁ, তা হতে পারে Cais! 

‘কন্তু তবু কাজ হল না। স. পি. আই, ফরওয়ার্ড রক প্রভাত কিছুতেই সে 
প্রস্তাবে সম্মত দিলেন না। 

শেষ পাঁরকজ্পনাটাও এইভাবেই ভেস্তে গেল। 


তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খুব দ্রবৃততালে ঘটনাপ্রবাহ রাষ্ট্রপাতর শাসনের 
Tacs এাগয়ে গেল। 

আট দল এবং fate কংগ্রেস আলাদা আলাদাভাবে রাজ্যপালকে জানালেন 
যে যেখানে সভার আঁধকাংশ সদস্য জ্যোতিবাবুকে সরকার করতে দেওয়ার বিরোধী 
সেখানে তাঁকে সরকার করতে দিলে রাজ্যপাল সংবিধান বিরোধী কাজ করবেন। 

সেইদিন অর্থাৎ বুধবার বিকালেই রাজ্যপাল জ্যোতিবাবুকে বললেন: রাজ্য 
FURS ২৮০জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ১৬৫জনই আপনাকে সরকার 
করতে দেওয়ার 'বরুদ্ধে। তাঁরা লিখিতভাবে বন্তব্য জানিয়েছেন। এই অবস্থার 
আম আপনাকে সরকার করতে দেই ক করে? 

জ্যোতিবাবু জবাব দিলেন: ১৬৫জন সদস্যই তো আপনাকে একথা খে 
জানানান। একথা বলেছেন দলের নেতারা ৷ তাঁদের সঙ্গে সব দলীয় এম. এল. এ 
একমত নন। আমি বিধানসভায় এর প্রমাণ দেব। সুতরাং সরকার হোক। তারপর 
সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভায় শান্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে।, 

রাজ্যপাল তবু বললেন : না, তা হয় AT! আপাঁন ১৪১ জন এম. এল. এ-র 
সমর্থন FAAS ভাবে এনে দেখান, না হলে আপনাকে মন্নিসভা গঠন করতে ডাকা 
আমার পক্ষে অসম্ভব | J 

জ্যোতবাবুকে কিন্তু এতদিন রাজ্যপাল একথা বলেনীন। গোড়ায়ই যাঁদ 
{তান বলতেন যে লাখতভাবে আগাম ১৪১জন এম. এল. এ-র সমর্থন না দেখাতে 
পারলে কাউকে কিছুতেই মান্তিসভা করতে দেবেন না, তাহলে হয়ত ঘটনাপ্রবাহ 
বেশ কিছুটা ভিন্নভাবে এগোতো। কিন্তু রাজ্যপাল উদ্দেশ্যমলকভাবে ঠিক উল্টোটা 
করে গেলেন। i 

জ্যোতিবাবু বুঝলেন, এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তব; তান শুক্রবার 
পর্যন্ত সময় চাইলেন। বললেন, সৌঁদন দেখা করে তাঁর TSA জানাবেন। 

অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর তান শুক্রবার পর্যন্ত চেষ্টা করতে এগোলেন না। 
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পারটির অন্যান্য নেতার সঙ্গে আলোচনা সেরে বৃহস্পতিবার সকালেই টেলিফোনে 
রাজ্যপালকে জানিয়ে দিলেন: দেখা করতে যাচ্ছি না; কারণ, দেখা করে লাভ নেই। 
আমরা আগাম সমর্থকদের নামের তালিকা দিতে রাজী নই। 

জ্যোতিবাবূর এই জবাব পাওয়ার পর রাজ্যপাল আইন রক্ষার জন্য অজয়বাবু, 
'সিদ্ধার্থবাবদ, সোমনাথবাব এবং হেমুন্তবাবুকে একে একে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা 
কেউ মান্বিসভা গঠন করতে চান কনা। 

সবাই উত্তর দিলেন, না। 


পশ্চিমবঙ্গে আবার রাম্ট্রপৃতির শাসন নেমে এল। সেদিন ১৯শে মার্চ, 
3340 | ; 


পাঁরশিষ্ট--১ 
| ১৮ দফা কর্মসূচী — ১৯৬৭ 


Cem গঠনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাড়াহুড়া করে নেতারা একটা AD 
তৈরী 'করেন। ১লা মার্চ কলকাতা ময়দানের জনসভায় এই কর্মসূচী ঘোষিত 
zal কর্মসূচীতে ১৮টি প্রাতিশ্রদীত ছিল।) 


নির্দেশ দিয়েছেন। এই আদেশ পালনের জন্যই TRY গঠন করা হয়েছে এবং 
দশর্ঘকালব্যাপণ কংগ্রেসের দুনাণীতগ্রস্ত কার্যাবলী, রাজ্যের সম্পদের অপব্যবহার- 
জানত সংকটপূর্ণ পারস্থিতি সম্পর্কে যুক্তফ্রণ্ট সম্পূর্ণ সচেতন। সাবধান 
ইত্যাদির দ্বারা সীমিত ও রাজ্যের প্রাতি কেন্দ্রের SAMA ব্যবহারের দ্বারা আব 
অবস্থার মধ্যে যে রাজ্য সরকারকে কাজ করতে হবে সে-বিষয়ে EEG সজাগ। 
তথাঁপ য্তণ্টের প্রত জনগণের আস্থা থেকেই তাঁরা এই দায়িত্ব বহনে সাহস 
হয়েছেন এবং কংগ্রেসী রাজত্বে জনগণ যে AMT মধ্যে পড়োছিলেন তা দর করার 
জন্য তাঁরা আন্তাঁরকভাবে চেষ্টা করতে দড়প্রতিজ্ঞ। যডন্তফ্রণ্টের TH বিশ্বাস যে, 
জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্য নিয়ে water পথে সমস্ত বাধা তাঁরা 
অঁতক্রম করতে সক্ষম হবেন। 

(১) TOES সরকার খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, ধশক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের 
সুযোগ সংক্রান্ত জনগণের MNF AMSA মেটানোর জন্য AM চেষ্টা 
করবে এবং শাসনব্যবস্থায় কর্মদক্ষতা, ব্যয়-সংকোচ ও পক্ষপাতি তার 
নিশ্চয়তা দেবে। 

(২) Saeed সরকার, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে Tatts ও স্বজন 
পোষণের “বিরুদ্ধে, মুনাফাখোরী, মজুতদারী, রী, কালোটাকা AGA, 
খাদ্য ও OA ভেজাল এবং কংগ্রেসী রাজত্বের সমস্ত প্রকার সমাজাবরোধী কাজের 
বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে যাবে এবং স্বাধীনতা ও প্রগাঁতর শীর্তকে মন 
করবে | i 

(৩) যথেষ্ট সরবরাহের অভাবে ও অত্যাবশ্যক দ্রব্যের CHAT দরদন 
গভার দুর্দশা দূর করার জন্য এই সরকার সীমিত বা শন প্রশাসনিক ব্যবস্থার 
ওপরই নির্ভর করবে না। উৎপাদন, বিশেষ করে খাদ্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্য 


পালা বদল-১৪ এ ২০৯ 


AMS ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই কথা মনে রেখে সরকার প্রগতিশীল ভূমি- 
সংস্কার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, উপয্যস্ত সেচ ও জল নিষ্কাশন, সার, উন্নত বাঁজ 
ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত গবাদি পশু ও কৃষি খণ সরবরাহ করার মাধ্যমে 
কৃষকদের প্রাপ্য উৎসাহদানের ব্যবস্থা করবে এবং কসলের যুক্তিসঙ্গত দামের 
ব্যবস্থা করবে। দারিদ্র কৃষক, ভাগচাষী, ক্ষেত-মজুর এবং দুদ শাগ্রস্ত সকল শ্রেণীর 
কৃষকেরা যে-সব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন সেই সব দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া 
হবে। 

(8) কংগ্রেসপী সরকারের কর্মনীতির ফলে বর্তমানে যে খাদ্যসঙ্কট দেখা 
দিয়েছে, জরুরী ভীত্ততে তার সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। যুক্তিসঙ্গত মূল্যে 
ন্যায্য ও সমান সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অত্যাবশ্যক সামগ্রী বণ্টন কঠোরভাবে 
TRIAS করা হবে এবং এই উদ্দেশ্যে WAALS, কার্যকর এবং দুনারীতাঁবরোধী 
ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হবে। ধান ও চালের পাইকারী 
বাণিজ্যের দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করবে এবং সংগ্রহ ও বন্টনের মধ্যে য্টাক্তসঙ্গত লভ্যাংশ 
রাখা হবে এবং অপব্যয় ও দুন্টীতকে fect করা হবে। 

(৫) অর্থনোতিক উন্নয়ন ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে মানব-শান্ত, বিশেষ করে 
যুবশান্ত-সম্পদকে ব্যবহার করার বিষয়ে এবং বেকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশেষ 
জোর দেওয়া হবে, যার ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ AIG হবে। এই পরি- 
প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে শান্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিল্প, 
বিশেষ করে জনগণের সেবায় নিয়োজিত কুটির, ক্ষুদ্র ও মধ্যম শিল্প তথা বাঁণজাকে _ 
উৎসাহিত করা হবে ও উন্নত করা হবে। 

(৬) প্রাথামক ও মাধ্যামক 'বদ্যালযগ্ীলির সংখ্যা ও মান উন্নত করার জন্য, 
শিক্ষা-পাঁরচালন-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য, শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বস্তরে জল পাঁর- 
স্থাতকে দূর করার জন্য, শিক্ষায় একটি সুসংহত পদ্ধাত গড়ে তোলার জন্য এবং 
উন্নত GRI বংশধর গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাহত্য, খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও 
সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের জন্য সরকার AMG ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শিক্ষক ও 
শিক্ষাবভাগের সংশ্লিষ্ট কমাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রাতও যথাযথ নজর দেওয়া 
হবে। ছান্রসমস্যার বিষয়েও যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে। 

(৭) পর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুগণের বিষয়েও বিশেষভাবে নজর দেওয়া 
হবে এবং তাঁদের ARNAI জন্য পর্ণ ভারতীয় নাগরিক রুপে ন্যায়সগাত 
স্থান গ্রহণে তাঁদের সক্ষম করে তোলার জন্য eed যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। 
জবরদখল কলোনিগাীলকে আইনসঙ্গত করা হবে ও কাঁষজীবীদের বিশেষ 
সাহায্য দেওয়া হবে। 

(৮) যাঁদের ওপর প্রধানত উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে সেই . 
শ্রমিকশ্রেণীর দাবিকে যথোপযুক্ত সমর্থন জানান হবে এবং কারখানা ও কর্মস্থলে 
কাজের অবস্থার যথেষ্ট উন্নাত করা হবে। শিল্প ও কৃষিতে HAS সমস্ত শ্রেণীর 

TAON বা জীবনধারণের উপযযুন্ত মজুর দানের বিষয়েও যথেষ্ট নজর 
দেওয়া হবে। 

(৯) ফব্তক্রণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজ fre বিশ্বাস অনুসরণ করে চলবার, 
তাঁদের সংস্কৃতি, ভাষা ও এতহাকে রক্ষা করবার আধকারকে স্বীকার করে এবং 


২১০ 


অবিশ্বাস, অক্ষমতা ও সামাজিক অর্থনৌতক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধার বিরুদ্ধে 
সংবিধান অনুযায়ী তাঁদের রক্ষা করবে। সাম্প্রদায়ক ঘৃণা ও উত্তেজনা, বা 
জাতীয় সংহতি বিপন্ন হতে পারে এমন কোন প্রাদেশিকতা, জাতাবদ্বেষ ও ভাষা- 
[ভিত্তিক মতান্ধতা সমষ্ট হতে পারে এমন কোনো প্রচার বা কাজ সরকার সহ্য 
করবে ATI 

(১০) তফশীল জাতি, উপজাতি এবং পশ্চাংপদ শ্রেণীর অবস্থার Galea 
জন্য সরকার বিশেষ নজর দেবে। 

(১১) নারীজাতির [বিশেষ বিশেষ সমস্যাবলী সরকার কর্তৃক. উপয্দ্তভাবে 
বিবেচিত হবে। 

(১২) পূর্ব ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে অনগ্রসর 
অংশ, যেমন পুরুলিয়া, সন্দরবন ও উত্তরবঙ্গের অংশাবশেষের সমস্যাগুলির প্রতি 
বিশেষ নজর দেওয়া হবে। ফরাক্কা ও Balen পরিকল্পনার কাজ যাতে দ্রুত 
এবং সঠিকভাবে কার্যকর হয় সে-বিষয়ে সরকার জোর দেবে। 

(১৩) পাশ্চমবঙ্গে বাঙলা ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে এবং নেপালী 
ভাষাকে দার্জলিং অণুলের ভাষা হিসাবে চালু করার ব্যবস্থা দ্রুততর করা হবে। 

(১৪) ard সরকার শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক এবং সর্বশ্রেণীর কর্মচারীদের 
“নজেদের ন্যায্য Wit ও অভাব-আভযোগ পেশ করার জন্য ইউনিয়ন গঠনের 
অধিকারের gts দেবে এবং জনসাধারণের গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য আন্দোলন 
দমন করবে না। জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ষার সঙ্গে সম্পাতি রেখে 
Tees শাসনকার্য-পাঁরচালন ব্যবস্থা ও পদ্লিসবাহিনীর পর্নার্বন্যাস করবে। 
EES মৌল ব্যন্তিস্বাধীনতা মেনে চলবে, রক্ষা করবে এবং যে ‘জরুরী অবস্থা’ 
বলবৎ রাখার দরুন ভারতরক্ষা আইন এবং বিধানগণ্াল প্রয়োগ করার ক্ষমতা 
দেওয়া হয়েছে সেই “জরুরী অবস্থা’ উঠিয়ে নেবার জন্য ভারত সরকারকে বিশেব- 
ভাবে বলবে। নিবর্তনমূলক আটক আইনসহ সমস্ত অগণতান্ত্রিক এবং দমনমূলক 
আইন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হবে। 

(১৫) রাজ্য সরকারের উপর যে গুরুতর সীমাবদ্ধতা চাপানো আছে এবং 
কেন্দ্রের উপর এর যে কী অনিশ্চিত নির্ভরতা, সে-সম্পর্কে সরকার অবাহত 
আছে। | EEG রাজ্য সরকারের জন্য আরো বেশি ক্ষমতা এবং অধিকার অর্জনের 
জন্য চেষ্টা করবে এবং বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য অংশ হিসাবে কেন্দ্রীয় 
আয়ের আরো APT বরাদ্দের জন্য চাপ দেবে। 

(১৬) ভারত সরকারের কাছে বেরুবাঁড়র প্রশ্ন বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা 
হবে। 

(১৭) সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং তাকে শান্তশালী করার জন্য 
সব কিছুই করবে। 

(১৮) সরকার উপরোক্ত Atwell কার্যকর করার জন্য শুধ শাসনতন্তের 
উপর নির্ভর করবে না, পরন্তু সর্বক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন স্তরে জনগণের সক্রিয় 
সহযোগিতা এবং সাহচর্য প্রার্থনা করবে। স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাসমূহ এবং 
পল্তায়েতগলর গণতন্ত্রীকরণ করা হবে এবং তাকে জীবন্ত করে তোলা হবে। 


২১১. 


পারাশিষ্ট_২ 


৩২ দফা কর্মসূচী — ১৯৬৯ 


(১৯৬৯ সনের নির্বাচনের আগে TSU যে নির্বাচন? ইস্তাহার প্রচার করেন: 
তাতে ছিল ৩২টি দকা। সেইজন্য চলাঁত কথায় এই নবচনী ইস্তাহারকে বলা: 
হয় ৩২ দফা কর্মসুচী I Ë 

এই ইস্তাহার রচনার জন্য TSF একটি ছোট্ট কাঁমাট তৈরী করেছিলেন ॥ 
সেই কমিটিতে ছিলেন প্রণব মুখার্জী“, নির্মল বস এবং জ্যোতি ভট্টাচার্য ৷ 
তাঁরা যে খসড়া কর্মসুচী রচনা করেন সামান্য রদবদলের পর ফ্রণ্টে তা অনুমোদিত: 
হয়।) 3 i 


S| যন্তফ্রণ্ট সরকার পরিচ্ছন্ন এবং সৎ প্রশাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে চায়।. 
প্রশাসন ক্ষেত্রে দক্ষতা; মিতব্যয়িতা এবং বৈষম্যহীনতার সঃনিশ্চিতকরণ হবে TE 
ফ্রণ্টের লক্ষ্য। সরকারা সদ্ধান্তগ্নালর দ্রুত রুপায়ণ এবং জনসাধারণের আভিযোগ- 
সুপারিশ পাবার জন্য একটি রাজ্য প্রশাসন সংস্কার কাঁমাট বসানো হবে। 

আই-স-এস, আই-এ-এস প্রভাতি সাভসের ব্যান্তদের উপর রাজ্য সরকারের: 
কাকিরী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ-বিষয়ের চলতি নিয়মাবলী পারি- 
বর্তনের জন্য চেষ্টা করা হবে। চলতি পঢ়ালস কোড বদলের জন্যও প্রয়াস করা 
হবে, যাতে জনসাধারণের অধিকার ও স্বার্থের বিরুদ্ধে পলস প্রয়োগ না করা 
যায়। জেল কোডেরও প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে। 


Watton বির্যদ্ধে ট্রাইব্যনাল 
২। সরকারী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রে Lees সরকার WATTS ও স্বজন- 
পোষণের বিরুদ্ধে লড়বে। A 
বিশ বছরের কংগ্রেসী শাসন এবং পি ডি এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশনের কালে 
মন্ত্রী, বড় আমলা এবং রাজনোতিক নেতাদের বিরদ্ধে দুনীত, স্বজনপোষণ, 
al 
TERDA শাসনকালে কোন মন্ত্রী কিংবা বড় আমলা কিংবা নেতার বিরুদ্ধে 
কোন আঁভযোগ উপস্থাপিত হলে তার তদন্ত করা হবে। 


২১২ 


এ বিষয়ে যে-কোন ব্যান্তর নিকট থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ অবশ্যই বিবেচিত 
হবে এবং SHAS ব্যবস্থা অবলাম্বিত হবে। 


খাদ্য উৎপাদন, কৃষি এবং সেচ 

৩। (ক) যযডুন্তফ্রণ্ট সরকার খাদ্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য সবরকমের উপায় গ্রহণ 
করবে এবং রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করার জন্য সচেষ্ট হবে-_এবং এজন্য সার, 
বজ, কীটনাশক এবং উন্নত গো-মাহষাঁদি সরবরাহের মারফত কৃষকদের সর্বাবধ 
সাহায্য দেবে। PIAA বাড়াবার জন্য যুন্তফ্রণ্ট সচেষ্ট হবে এবং ব্যাঙ্ক ও সাধারণ 
বীমা জাতীয়করণের জন্য কেন্দ্রের উপর চাপ AAG করবে। যাল্তফ্রণ্টের প্রয়াস হবে 
কৃবিপণ্যের উপযুস্ত দর দেওয়া এবং বাজারে মাল fete কৃষকদের সহায়তা 
দেওয়া। পাটচাফীদের লাভজনক দায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্রাধীন পাটের মজন্দ সৃষ্ট 
করার জন্য ব্যবস্থা অবলাম্বিত হবে। যাবতীয় কৃষিযোগ্য অহল্যা জাম উদ্ধার 
করা হবে এবং কাষিযোগ্য জাম অ-কাষির উদ্দেশ্যে অপ্রয়োজনীয়ভাবে দখলের 
কোন অনুমাতি দেওয়া হবে AT! ভূমির অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা 
অবলাম্বিত হবে | 

কৃষির আধানকীকরণের জন্য এবং জমিতে একাধক ফসল উৎপাদনের জন্য 
চেষ্টা চালানো হবে। 

খে) আঁধক জাঁমতে সেচের জন্য TERS সরকার যাবতীয় সম্ভাব্য উপায় 
গ্রহণ করবে এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং জলউত্তোলনকারা নানা পদ্ধতিতে সেচের 
বিস্তৃত পাঁরকল্পনা গ্রহণ করবে। বুজে যাওয়া পুকুর ও জলাশয়গুলিকে কেটে 
কাজে লাগানো হবে। বন্যানিয়ন্তণ এবং জলনিকাশীরও কার্যকর ব্যবস্থাসমহ 
গ্রহণ করা হবে। 

গে) বন সংরক্ষণের জন্য SEG উপযুক্ত নজর দেবে। বনাঞ্চলের সংলগ্ন 
অধিবাসী যাঁরা জীবিকার জন্য বনের উপর 'নর্ভরশশল, তাঁদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের 
প্রাতও নজর রাখা হবে। 

(ঘ) IRF সরকার হাঁস মুরগী ও পশু বৃদ্ধির চাষও বাড়াবে। 

বৃহত্তর কলকাতার দ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনার পুনর্গঠনের জন্য চেষ্টা করা 
হবে এবং রাজ্যের অন্যান্য অণ্চলেও VAAL পরিকল্পনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। 


ama tio 

s1 (ক) AAP সরকার ধান ও চালের পাইকারাঁ ব্যবসা রাষ্ট্রাধীন করবে 
এবং যাবতীয় খাদ্য-ব্যবসার উপরই প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করবে। 

এমন নশীতি গ্রহণ করা হবে যাতে বৃহৎ জামির মালিক ও মজবদদাররা মজুদ 
করতে না পারে, যাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্য ক্রয় সম্ভব হয় এবং তার 
ন্যয্য 'বালবন্টন করা হয়। খাদ্যনীতির স্তম্ভ হবে, (ক) বৃহৎ জাঁমর মালিকদের 
উদ্বৃত্ত খাদ্য কেনা; সেচ-অণ্চলের ৭ একর এবং অ-সেচ অণ্চলের ১০ একরের 
বাড়াত জমির উৎপাদনের উপর লোভ বসানো, (দার্জিলিং জেলার পাহাড় অঞ্চলের 
জমির উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম হবার এবং চাষের খরচ আঁতীরন্ত হবার TAA 
এই অণ্যলগড়ালকে লৌভর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হবে); (খ) খোলা বাজার 
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(বাড়ীত খাদ্যাণ্ডলে কমপক্ষে ৩০ ভাগ রাখা এবং ঘাটাত Berea সংগৃহণত খাদ্য 
AMAIA ঘাটতি অঞ্চলে গোড়া থেকেই রাখা); (6) সংশোধিত রেশানং চালু করা 
এবং অন্যান্য অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে মডিফায়েড রেশনের সম্প্রসারণ; (চ) অন্যান্য 
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যও ন্যায়সঙ্গত দরে সরবরাহ করা। 
জন-নিরাপত্তা এবং জেল ও জাঁরমানার আইনের মাধ্যমে মুনাফাখোি, মজ্‌দদারি 
এবং কালোবাজারের বিরদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলাম্বত হবে। এসব ক্ষেত্রে সম 
বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা THU দাবি করবে | 
রাজ্যের খাদ্য ঘাটাত মেটাবার জন্য যুন্তফ্রণ্ট কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করবে! 
(a) নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের দর নিয়ন্ত্রণের জন্য Teo সরকার: 
ব্যবস্থা নেবে এবং কৃষি ও শিল্পের যাবতীয় পণ্যের দর স্থির করার জন্য একটি: 
বিধিবদ্ধ দর নির্ধারণ কাঁমশন গঠন করবে। 
(গ) খয়রাতি ও টেস্টারলিফসহ গ্রামাণ্চলে উপয্্ত িলিফের ব্যবস্থা করবে! 
দক্ষ ত্রাণ এবং অন্যান্য ত্রাণ সম্পর্ক'ত ব্যবস্থায় কেন্দ্র যাতে তার দায়িত্বের 
অংশ নিতে বাধ্য হয় সেজন্য চলাত আইনের উপয্্ত 'সংশোধনও করার চেষ্টা 
ASH সরকার করবে। 


ভূঁমি-সংচ্কার | 

Gi ters সরকার ere উদ্দেশ্যগনাল নিয়ে আমূল ভূমিসংসকারের, 
উদ্যোগ নেবে: (ক) চলাতি জমিদারি দখল আইন কৃষকদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে: 
উপযু্ভভাবে সংশোধন করা; (খ) তিন একর পর্যন্ত জমির মালিকদের ভূমরাজদ্ব ' 
তুলে দেওয়া; (গ) জামর উচ্চসীমা সংক্রান্ত আইনের উধের্ব দখাল বেনামী” 
জমির খোঁজ করা, উদ্ধার করা ও বিলি করার ব্যবস্থা; (ঘ) চা-বাগানের অব্যবহৃত 
জমি দখল: মাছ চাষের পুকুর, ফলের বাগান, COMA ও পোলট্র প্রভৃতি বর্তমানে 
যা জমিদার দখল আইনের আওতার বাইরে আছে, সেসব ক্ষেত্রেও উচ্চসীমা 
আইনের প্রয়োগ; খাস ও উদ্বৃত্ত জমি জমিহীন ও গরণীব কৃষকদের মধ্যে স্থায়ী-: 
ভাবে বালি; (ও) স্বল্পবিত্ত মধ্যস্বত্ব ভোগশদের তাড়াতাড়ি ক্ষাতপূরণ দান; (5) 
ব্গণ চাষের জমিতে ভাগচাষাঁদের AAAS চাষের অধিকার দান; ছে) পূর্ণাঙ্গ 
আইনসাপেক্ষে তিন বছরের জন্য ভাগচাষাঁদের উচ্ছেদ সম্পূর্ণ বন্ধ; (জ) গ্রামান্চলে 
গৃহহীনদের জন্য ৫ কাঠা পর্যন্ত জাম বা্তুর জন্য বিনা মূল্যে দেওয়া, কোনরূপ 
আধকার ছাড়া অন্যের জাঁমতে ঘর করে আছে এবং অন্যত্র তার ঘর নেই এমন 
পরিবারকে এ জামরই অন্যন ৫ কাঠার উপর স্বত্ব প্রদান; জামির উচ্চসীমা, 
বে-আইীনি হস্তান্তর, ন্যস্ত জমি প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেওয়ান আদালতে নাকচ করা 
এবং এসব ক্ষেত্রের ব্যাপারে “স্পেশাল ল্যান্ড ট্রাইব্যুনাল” গঠন করা; (ঝ) 
অতাঁতের বহু; Mates অবসান করে নতুন সেটেলমেণ্টের জন্য নতুনভাবে জামর 
সার্ভে করা; (এঃ) অন্ধর্ব তিন একর পর্যন্ত জামির মাঁলকদের নিকট সরকারের 
প্রাপ্য ৪ বছরের পুরনো দেনা আদায় স্থাগত করা এবং তাদের বেসরকারী দেনা 
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নিয়েও একটা বাহত করা এবং (চ) অভাবের কারণে বিক্রীত জাম বিক্রেতাকে 
প্রত্যর্পণ করা । 

qed সরকার বেনামী জমির উদ্ধার. দখল ও বলি ব্যবস্থার জন্য কৃষক- 
দের সংগ্রামে এবং কৃষকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার অন্যান্য সংগ্রামে সাহায্য 
করবে। 

জাঁমদখল ও gin সংস্কার সংক্রান্ত আইনকানদনের ক্ষেতে দার্জিলিং জেলার 
পৃথক অবস্থা বুঝে প্রয়োজনীয় সংশোধনী থাকবে। 


শহর সম্পত্তির সীমানা 

৬। শহর সম্পাত্তর ক্ষেত্রে TEES সরকার, সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার এবং 
বর্তমানের সীমাহীন জমি ও গৃহ সম্পত্তির উপর মালিকানার বিরুদ্ধে CLS 
ব্যৱস্থা গ্রহণ করবে | 


ঠিকা প্রজা ও ভাড়াটেদের অধিকার 

এ। কলকাতা ও হাওড়ায় TSG সরকার “ঠিকা' প্রজাদের প্রজাস্বত্ব অধিকার 
TTA 

পাশ্চমবঙ্গ বাড়িভাড়া নিয়ন্ণ আইনকে এমনভাবে সংশোধন করা হবে যাতে 
ভাড়াটেদের ন্যায্য নিরাপত্তা রাক্ষিত হয় এবং এই আইন কাযকর করার ক্ষেত্র 
যেসব অস্াবধা সৃষ্টি হয়েছে CIA দুর হয়। 


শিল্প 

৮। যাতে সমভাবে ও কার্যকরভাবে জনগণের সেবা করা যায় তার জন্য 
aed সর্বপ্রকার শিল্প, বিশেষ করে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও 
বাবসায়ের দিকে নজর দেবে। গ্রামাণ্চলে কৃষির সঙ্গে Te শিল্প গঠনে Er 
সরকার সচেষ্ট হবে। 

রাজ্যের ‘শল্পের জন্য লাইসেন্স, CE এবং কাঁচামাল জোগানোর উদ্দেশ্যে 


যড্তফ্রণ্ট সরকার কেন্দ্রের উপর চাপ দেবে। 
শল্পে শান্তি রক্ষার জন্য যড্তফ্রণ্ট কার্যকর ব্যবস্থাঁদ অবলম্বন করবে। 


সমবায় 

৯! সমবায় প্রসারের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রয়াস করবে। উৎপাদক ও ক্রেতা 
উভয় প্রকারের সমবায় বাড়াবার চেষ্টা করা হবে যাতে কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি, 
ক্ষুদ্র শিল্পের স্থাপনা, খণদান এবং নিত্য প্ররোজনীয় পণ্যাদির দর নিয়ন্ত্রণ প্রভাত 
falaa স্বার্থ সিদ্ধ হতে পারে। 


Sol IRT সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা দুর করার জন্য দড় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করবে এবং একটি AVG, পারম্পর্যসম্পন্ন এবং সংহত শিক্ষা পদ্ধাত 
চালু করবে। সোঁদকে TiS রেখেই কে) শিক্ষার উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষা 
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শিক্ষার বাহন করা হবে; (খে) চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা 
প্রবর্তিত হবে_ প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়নি এমন সমগ্র অঞ্চলে বিদ্যালয় খোলা 
হবে; গে) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে; (I) MNBA ও 


প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার মান এবং “শিক্ষকদের চাকরীবাধির : 


মানেও যে বৈষম্য চলতি রয়েছে সেগুলি দূর করা হবে; ডে) প্রাথমিক শিক্ষার 
বিষয়ে একট নতুন সামগ্রিক আইন চালু করা হবে; (চ) বতর্মান জেলা স্কুল 
বোর্ড গলি বাতিল করে তার স্থলে গণতান্নক ভিত্তিতে নতুন বোর্ড স্থাপন করা 
হবে; (ছ) মাধ্যামক শিক্ষা বোর্ডকে সংস্কার করা হবে; জে) বি*ববিদ্যালয়গযীলর 
ব্যবস্থাপনার গণতন্তীকরণ করা হবে; (ঝ) সকল শ্রেণীর শিক্ষক ও অ-শিক্ষক 
বিদ্যালয় কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে এবং চাকুরি বাধিরও বদল করা 
হবে_যাতে কাজের নিরাপত্তা সৃষ্টি হয়; (এ) শিক্ষক ও অ-ীশক্ষক কমণ্দের 
সময়মত বেতনের ব্যবস্থা করা হবে; (ট) শিক্ষকপ্রাশক্ষণ ব্যবস্থাকে বাড়ানো 
হবে; (9) নতুন প্রতিষ্ঠান খুলে এবং চলতি প্রতিষ্ঠানেও নতুন শিফট প্রথায় ST- 
ভার্ত সমস্যার মীমাংসা করা হবে; ডে) চলাত পরীক্ষা গ্রহণ প্রথার সংস্কার করা 
হবে; (ঢ) বিদ্যায়তনের প্রধানের Cats ব্যতিরেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিসের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে; (ণ) ছাত্র ও যুবকদের কল্যাণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত 
হবে; (ত) শিক্ষক, ছাত্র ও পরিচালকদের মধ্যে সহযোগিতার প্রসার ঘটানো হবে: 
থে) সাহিত্য, কলা, খেলাধূলা, শরীর চর্চা এবং যাবতীয় সাংস্কাতক কার্যকলাপ 
বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে এবং (দে) কলকাতায় একটি স্টেডিয়াম খোলা হবে। 


চ্বাচ্থ্য 

১১। Uses সরকার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সেবা ব্যবস্থাকে বৃদ্ধির জন্য 
যত্নবান হবে, মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থারও. প্রসার ঘটাবে এবং হেলথ সার্ভিসকে 
জাতীয়করণের পথে অগ্রসর হবে। 

হাসপাতালগণ্লর ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করার জন্য এবং জনসাধারণের 
অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। 

গোটা রাজ্যে ors পরিমাণ পানীয় জল সরবরাহের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা 


SOl AG হতে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা EES সরকারের বিশেষ 
মনোযোগ আকর্ষণ করে। যডজ্তফ্রণ্ট সরকার সচেষ্ট হবে যাতে প্রত্যেক উদ্বাস্তু 
ভারতের পণ নাগারকরূপে গহ, শিক্ষা ও চাকুরতে যথার্থ সুযোগ পেয়ে 


| 


| 


সিসি রসি রর — উনি সি 


পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কতগাল ভারতীয় ছিটমহল থেকে যারা সরে 
আসতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের রালফ ও পুনর্বাসনের Tine স্বীকৃতির জন্য 
Tee সরকার কেন্দ্রের উপর চাপ দেবে। 
কেন্দ্রের নিজেরই পনর্বাসন পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন 
হয়, তা মঞ্জুরীর জন্য SES সরকার কেন্দ্রের উপর অবিরাম চাপ দেবে। 


চলত শ্রম-আইনগ্ালর যেখানেই শ্রামকশ্রেণীর সুবিধার্থে প্রয়োজন হয় এমন 
রকমের সংশোধন" যয্তফ্রণট সরকার আনবে। (ক) অসদ:দ্দেশ্যে মালিকদের কারখানা 
বন্ধের ক্ষেত্রে শাস্তাবধান; (খ) FHS শ্রম ও ক্যাজবয়াল শ্রম শনাষদ্ধকরণ; 


বন্ধের দে শা ভকত একাট মাত ইউনযনের কেরে প্ৰাক TTO 
সন ব্যাপটের মাধ্যমে প্রধান ইউনিয়নকে দ্বীকৃতিদান_অবশ্য বাকী অদ্বাকৃত 


ছাঁটাই, অস্থায়ীভাবে কর্মচ্যুত কিংবা কর্মচ্যুত শ্রমিকদের worst দান; (চ) 
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সাঁলশীর বৈঠকে মালকপক্ষ ও শ্রামকপক্ষ উভয়ের উপাঁস্থাতকে বাধ্যতামুলক 


বেকারভাতা ও বার্ধক্যের পেনসন 
১৬। শহর ও গ্রাম উভয় অণ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য IET? 
লরকাট যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। বেকার-ভাতা প্রচলনের জন্য যর 
সচেষ্ট হবে। 
ABE সরকার বৃদ্ধদের জন্য ভাতাদানের নাতির প্রসার ঘটাবে এবং ভাতা 
বৃদ্ধি করবে। i 
২১৭ 


দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করোছলেন এবং দূঃখবরণ করেছিলেন 
তাঁদের বার্ধক্যে কিংবা পঙ্গু অবস্থায় Tes সরকার উপযুক্ত নজর দেবে। 


বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ 

১৭। শাসনাবভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের কাজ যুক্তফ্রন্ট 
সম্পন্ন করবে এবং আদালতের বিচার অযথা বিলম্বিত হওয়ার কারণ দূর করার 
উদ্দেশ্যে বিচার পদ্ধতির সরলশকরণ করা হবে। 


জ্ধানীয় স্বায়ত্তশাসন 
১৮। যু্তফ্রণ্ট সরকার বর্তমান স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রগাতি- 
তনের সুচনা করবে, এবং পৌর প্রতিষ্ঠান ও পণ্ঠায়েত সংস্থাগলর 
গণতন্ত্রীকরণ করবে, এবং এদের যথাযথ কাজ চালানোর জন্য আরও ক্ষমতা প্রদান 


লংখ্যালঘ্‌ 
১৯। ISF সরকার সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষা করবে। তাঁরা 
যাতে তাঁদের বিশ্বাস অনুসরণ করতে পারেন, তাঁদের বিশেষ সংস্কৃতি ও ভাষাকে 
রক্ষা করতে পারেন এবং সংবিধান প্রদত্ত সামাজিক, আর্থক কিংবা শিক্ষাগত 
ব্যাপারে যাবতাঁয় অবিশ্বাস, বাধা ও অস্মাবধা থেকে নিজেদের AAFS করতে 
পারেন, তার রক্ষাকবচ সৃষ্টি করা হবে। 


তফসিল! সম্প্রদায় ও আঁদবাসশ সমাজ 


মাহিলা 

২২। মেয়েদের বিশেষ সমস্যাগুলির প্রতি eed সরকার উপযুক্ত দৃষ্টি 
বাখবে। মেয়েদের শিক্ষা ও তাদের নানা ট্রেনিং-এর সুযোগ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা 
করা হবে এবং মেয়েদের উপযুক্ত বিবিধ কর্মসংস্থানের উপায় সৃষ্টিরও চেষ্টা 
করা হবে। 


কতকগুলি এলাকা ও প্রকল্পের প্রত বিশেষ নজর 
২৩। কলকাতার সমস্যাগীল এবং পশ্চাৎপদ বিবিধ অণ্চল যথা প্রিয়া, 


২১৮ 


২১৯ 


বিরুদ্ধে প্রালিস লাগানো হবে না। IPÒ সরকার বাতিল হবার পর পুলিস 
যা কিছ: বাড়াবাড়ি করেছে সে সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে, Aas 
সরকার বাতিল করার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন 


SOl সরকারের যাবতীয় কাজের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য এবং সরকারী 
WRC জন্য Tero সরকার বিভিন্ন স্তরে জনপ্রিয় কমিটি গঠন 
করবে এবং এই কামাটগ্যালর মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, ট্রেড ইউনিয়নের, 


ভারতাঁয় সংবিধানের যে-ধারাগ্‌ুলি রয়েছে, TEU সরকার সেগুলিকে সংশোধনের 
গন আন্দোলন করবে। সংবিধানের যে সব ধারায় কেন্দ-রাজ্য*সম্পকে'র বিষ" 
গাল রয়েছে, রাজাসমূহের স্বায়ত্তশাসন ও ক্ষমতা বৃদ্ধির Bom দির বু 
ধারার সংশোধনের জন্য বিশেষভাবে আন্দোলন করা হবে।। 

খে) জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ কতৃক ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলির 


পড়া করবে। 
(1) ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ শিডিউলকে সম্প্রসারিত করে দাৰ্জিলিং 
পানর পাহাড় অঞ্চলে যাতে শ্ধায়ন্তশাসিত পরিষদ গঠিত হতে পারে এবং রাজ্য 


পালের ক্ষমতা ছাল করে এসব পারিষদের ক্ষমতা যাতে বাড়ে RES তার পক্ষে 
দাঁড়াবে। 


২২০ 


পারশিষ্ট_৩ 


পশ্চিমবঙ্গে য্যস্তপ্রণ্টের শরিকদের মধ্যে আন্তঃ-দলাীয় 
সংঘর্ষ ‘রোধার্থে Beever প্রস্তাব 


নানা জেলায় 'িভিন্ন দলের সমর্থক ও কমাদের মধ্যে যে-সব বিবাদ ও 
সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে তাতে পাঁশ্চমবঙ্গের যডন্তফ্রণ্টের সব শাঁরকই বিশেষভাবে 
চান্তত। এই সব আল্তঃ-দলীয় বিবাদ মাঝে মাঝে সংঘর্ষ এবং খুনোখ্ানতে 
পর্যবাঁসত হচ্ছে। এতে শুধু যে ফ্রণ্টের গৌরব-দীপ্ত ইমেজই কলংাকত হচ্ছে 
তা নয়; দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল “fering কাছে এটা যে গভীর 
উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়য়েছে_এ কথা ফ্রুণ্টের সব দলই মানে। অন্যদিকে, 
দাঁক্ষণপন্থণ প্রততিক্রিয়াশশলরা এ ধরনের বিবাদ ও সংঘর্ষকে কাজে লাগাচ্ছে 

শনর্বাচনে আমাদের সকলের MO, কংগ্রেসের চরম পরাজয়ের কলে এমন 
একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যাতে কংগ্রেস যে আস্তিত্বশীল রয়েছে এবং TT 
SOS বানচাল ও ধ্বংস করার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে--আমাদের কেউ কেউ 
এ সত্য যেন দেখেও দেখতে চাচ্ছেন না। ১৯৬৯ সালের মধ্যবতাঁ নির্বাচনে 
পাশ্চমবঙ্গে কংগ্রেস নগণ্য মাইনারাটিতে পাঁরণত হবার পর সে দল বুঝতে 
পেরেছে যে ফুক্তফ্রণ্টের পারষদীয় রক থেকে কিছু নির্ভর-করার-অযোগ্য সদস্যকে 
ভাঙিয়ে নিয়ে REFÈ সরকারের পতন ঘটানো আর সম্ভব নয়। ওরা ওদের 
কৌশল পালটে ফেলেছে। এখন ওরা যড্ত্রণ্টের আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের ধুয়ো 
ধরছে; আভ্যন্তরীণ বিবাদকে কাজে লাগাচ্ছে। অতএব শুর কৌশল সম্পকে 
নিয়ত সচেতন থাকা এবং তারা যাতে কোন সুযোগ পেয়ে না যায় তার ব্যবস্থা 
করা আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়য়েছে। 

যযক্তফ্রণ্টের আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও সংঘর্ষের ঘটনাগুলিকে TERT প্রত্যেক 
শরিক নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছে এবং এ ধরনের সংঘর্ষ নিরোধের 
জন্য বিভিন্ন কমপল্থার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ধরনের বিবাদ ও সংঘর্ষের 
কারণ সম্পর্কে ফন্তফ্রণ্টের MEGA মধ্যে একটা সর্বসম্মত বোঝাপড়ার ভাব 
রয়েছে। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে Tere অনৈক্যকামী শান্তগদলকে প্রতিহত 
করতে, HOGA বিরদ্ধে ষড়যন্ত্রকে এক্যবদ্ধভাবে বানচাল করতে এবং এ ধরনের 
ঘটনার পুনরাবর্তন রোধ করতে পারবে। 

ase মনে করে যে, নিম্নোন্ত বিষয়গ্াল (বর্তমান) পাঁরাস্থিতর Beat 
উপাদান : 

১। কংগ্রেস, sorta সংবাদপত্র এবং ETT প্রাত বিরুপ শীল্তসমহ 
নজেদের স্বার্থে ফ্রণ্টের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদকে ফেনিয়ে ফাঁপয়ে তুলছে 
এবং কাজে লাগাচ্ছে। 
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২! জোতদার, মহাজন এবং অন্যান্য কায়েমি স্বার্থের একটা অংশ যযু্ত- 
ফ্রন্টের কয়েকটি দলের সমর্থক সাজার ভাণ করছে। শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থে 
যারা সত্যিকার লড়াইয়ে নামছেন ওরা তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে দিচ্ছে। 

৩। আমলা ও পলিসের উচ্চপদস্থ অনেক অফিসার আন্তঃ-্লীয় অনৈক্য 
ও বিবাদকে কাজে লাগাতে এবং ফ্রণ্টের এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে লাগয়ে 
দিয়ে বিবাদ তীব্রতর করার চেষ্টা করছে। 

৪। গত দ দশকের কংগ্রেস রাজত্বের সময় সমাজ-বিরোধীদের বেশ বাড়- 
বাড়ন্ত হয়ে উঠোছল। এখন তাদের একাংশ কংগ্রেসের সঙ্গে থাকা নিরাপদ 
মনে করছে না। তারা FCA কয়েকটি দলের সমর্থন পাবার চেষ্টা করছে। তারা 
(বাভিন্ন এলাকায় আন্তঃ-দলীয় সংঘর্ষ সৃষ্টিতে মদৎ জোগায়। 

৫। সি আই এ এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী এজেণ্ট, বড় শিল্পপাঁতদের এজেন্ট 
এবং দেশের প্রাতক্রিয়াশীল নানা দল ও গ্রনুপ ফ্রণ্টের এক্যে ভাঙন ধরাবার খেলায় 
মেতেছে। 

Ul য্তফ্ষণ্ট সরকারের ক্ষমতা যত সীমিতই হোক না কেন, সে-ক্ষমতা 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণের স্বার্থে, জনগণকে এক্যবদ্ধ অভিযান ও সংগ্রামের পথে 
চালিত করার কাজে ব্যবহার করতে হবে। এর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে সকলের সাধারণ 
লক্ষ্য পরিতুষ্ট করাই শহুধ নয়, ভারতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ ও AT- 
বন্ধনের ব্যাপারেও LAWL ভূমিকা নিতে হবে। কিন্তু ফ্রণ্টের কোন কোন 
শারিকের মধ্যে তাদের কর্ম-পারাধ ও উদ্যমকে কেবল রাজ্য সরকাররূপ যন্তের 
সীমিত ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর মধ্যেই সামায়িত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। 
যারাই আসতে ইচ্ছ্‌ক তাদের সবাইকে দলে টেনে নিয়ে এবং মন্তিত্বের ক্ষমতাকে 
কাজে লাগিয়ে অনেকেই সহজ পদ্ধাততে দলের আয়তন বৃদ্ধির প্রবণতার শিকার 
হচ্ছে। 

৭। দলীয় সংকীর্ণতা এবং অন্ধ আনুগত্যের ফলে অনেকে অন্য দলের ক্ষতি 
করে, এমন কী সহিংস পন্থা অবলম্বন করেও নিজ দলের সম্প্রসারণের জন্য 
প্রয়াসী হয়ে উঠছে। 

৮। ORR কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য Teed ও ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পক্ষ 
থেকে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে Ber ক্রিয়াকলাপের অভাব কেন্দ্রে 
কংগ্রেস সরকার, শোষক শ্রেশীসমূহ এবং পশ্চিমবঙ্গে তাদের প্রাতিক্রিয়াশশল 
বান্ধবদের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম চালাবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 

৯। সর্বোপরি, কায়েম স্বার্থের বিরুদ্ধে ফ্রণ্টের এক্যবদ্ধ আন্দোলনের অভাব 
গণতান্তিক একাকে AA করা এবং যযন্তফ্ণ্টের শতুদের ক্রমশ বোঁশ করে বিচ্ছিন্ন 
করে ফেলার কাজে দারুণ প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে। 


॥ দুই ॥ 


TES এবং তার অঙ্গ দলগাল তাদের আভজ্ঞতার মাধ্যমে এ সত্য 
করেছে যে আন্তঃ-দলীয় বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে ফেলতে হবে; সংঘর্ষ 
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এড়িয়ে চলতে হবে। ফ্রপ্টের Gongs বিভিন্ন দলের মধ্যে নানা আদর্শগত ও 
রাজনীতিক পার্থক্য থাকলেও তারা সকলেই এ বিষয়ে সচেতন যে কংগ্রেস 
সরকার এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশশীল শান্তর নশীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার 
ইচ্ছার উপরেই ওদের ae নির্ভ'রশীল। তারা এ বিষয়েও সচেতন যে তারা 
একতাবদ্ধ হয়ে AAAS গড়ে তুলেছে; কিন্তু সরকার গড়ার সপ্গো সঞ্গেই তাদের 
সেই লড়াই শেষ হয়ে যায়ান। সংগ্রাম এখনো চলছে। 

ফ্রন্টের এক্য বজায় রাখা এবং তা AMP করার ব্যাপারে এই মূল কথাটা 
বন্ধ করা এবং বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য নিচ্দোস্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ 
করবে বলে স্থির করছে: 

১। ৩২দকা কর্মসূচীর মধ্যে কোনাটি আগে, কোনটি পরে রুপায়ত হবে 
তা অবিলম্বে স্থির করে ফেলতে হবে। অগ্রগণ্যতার ক্রম অনুযায়ী FTAA 
নেতৃত্বে বিভিন্ন কর্মসূচীর রূপদানের জন্য সর্বসম্মত ও একাবদ্ধ প্রয়াস গড়ে 
তুলতে হবে। 

২। কায়েমণী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যন্তিরা শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য মানুষের 


করে' ফেলা এবং জ্ন্টের এক্য-ভঞ্গকারাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোই হবে এই 
সংগ্রামের লক্ষ্য! 

ol যডন্তফ্রণ্টের শত্রুরা যে নতুন কৌশল অবলম্বন করছে সে সম্পর্কে ফ্রণ্টের 
সকল শাঁরক দলকেই সচেতন হতে হবে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ক্রিয়াকলাপ সম্পকে 
সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। সে অনযায়াই তাদের (শরিকদের) কার্ ধারা 


চালাতে হবে। সংশ্লিষ্ট দলগুলির মধ্যে জেলা পর্যায়ে আলোচনার দ্বারাও যাঁদ 


স্থাপন করবেন। 

G1 কোন বিশেষ এলাকায় যুক্তফ্রণ্টের যে-সব দল এবং অন্যান্য যে-সব গণ- 
সংস্থা কাজ করছে তাদের স্থানীয় মানুষের বিশেষ বশেষ সমস্যার ব্যাপারে 
যৌথ আঁধবেশন, সভা, বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং অন্যান্য ধরনের আন্দোলন নিয়ামত 
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হতে হবে। এর জন্য তাদের A কমিটি গড়ে তুলতে হবে। নিম্ন পর্যায়ে 
এক্যবদ্ধ কমপ্রয়াস ফ্রশ্টের এঁক্য সদ করার ব্যাপারে সহায়ক হবে। 

vl খাদ্য, ভূমি, শ্রম, শিক্ষা এবং প্রশাসনিক সংস্কার এবং অন্যান্য বিষয়ে 
নানা নিদিষ্ট সেক্টরে সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে। এর জন্য অধিবেশন ও সরে 
মাধ্যমে জেলা বরন কমিটি এবং অন্যান্য গণ সংগঠনকে eR করে তুলতে হবেন 

৭। ফ্রণ্ট-বিরোধন প্রতিক্রিয়াশীল হের দুষ্ট চক্রান্তের মুখোস খুলে 


Soe উপস্থিত থাকতে হবে। এর ফলে Bary আন্দোলনই Hee গড়ে 
উঠবে না, গণতান্ত্রিক জনগণের এবং EPCOT সমর্থকদের রাজনশীতিক মনো- 
বলও বৃদ্ধি পাবে। 

bl নিজের আদশ'বাদ ও কমা প্রচার করা, জনগণকে নিজের দৃষ্টিকোণ 
বারা চালিত করা এবং নিজেকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করার অবিচ্ছেদ্য wine 
Fee He আছে। কিন্তু এ ধরনের মত প্রচারের দ্বারা অসহিষফতা ও দার 
সংকীগতা আশ্রয় করা এবং সহিংস পন্থায় ভাত্‌সম দলগ্লর pie ও সিনা 
সম্প্রসারণের চেষ্টা করা উচিত হবে না। 

>! পট মন্তিসভা যাতে একটি এক্যবদ্ধ টাম OA কাজ করতে পারে 
হর জনয বুট মানরিসভায় পারস্পরিক সহযোগিতাপর্ণে কাজের ব্যকথা earn 
হবে এবং মন্তাদের যৌথ দারিতব গুরুত্ব দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। 


কলকাতা স্বাক্ষর অজয়কুমার মুখাজি 
১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ > জ্যোতি বস্‌" 


মন্দের আচরণবিধি 


(মন্ত্রীদের জন্য Tere সরকার একটি আচ্রণাবাধ তৈরী করোঁছলেন। 
মান্রিসভার অনুমোদনের পর ১৯৬৯ সনের সেপটেমবর মাসে সেই আচরণবিধি 
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত A!) x 


[বিধান সভার সদস্য পদে STATA কারণ বসাবে সংবধানের ব্যবদ্থাবলী 
এবং ১১৫১ সালের জনপ্রাতীনাধত্বমূলক আইন 'কিদ্বা দেশে বর্তমান যে আইন- 
কানুন প্রচলিত আছে, তা ছাড়াও যে কোন ব্যান্তকে মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ 


এবং (১) শেয়ার ও ডিবেণ্ডার, (২) নগদ টাকা, (৩) গহনা-গাঁটি এবং (8) পাঁচশত 
টাকা মুল্যের আঁধক অস্থাবর সম্পত্তির মুল্যের আনুমানিক সাব 
(খ) মন্রী-পদে Tae হবার আগে যাঁদ কোন ব্যবসার পরিচালন বা বাবস্থা- 
পনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থেকে থাকে, তা ছিন্ন করতে হবে। তবে তান এ 
ব্যবসায়ের মালিকানা নিজের হাতে রাখতে পারেন। 

(গ) কিন্তু ব্যবসাটি যাঁদ এমন হয় যা সরকার কিংবা সরকারা সংস্থার জনিস- 
পত্র সরবরাহ করে কিংবা যে ব্যবসায় প্রধানত সরকারপ্রাপ্ত কিন্বা রাজ্য সরকারী 
সর প্রাপ্তব্য লাইসেন্স, পারমিট, কোটা, লীজ ইত্যাদির উপর মুখ্যত Wes 
শীল সে ক্ষেত্রে À ব্যান্তকে কাঁথত ব্যবসার সমস্ত রকমের সংস্রব কদ্বা তার 
পারচালন ব্যবস্থা থেকে নিজেকে মন্ত রাখতে হবে। অবশ্য ব্যবসা বাঁণজোর 
সাধারণ ক্ষেতে এবং তা ATG FAIS এবং বাজারদর অনযযায়ী হয়ে থাকে এ নিয়ম 
প্রযুক্ত হবে না। 

অবশ্য $তান ইচ্ছা করলে তাঁর পারবারের বা আত্মীয়ের মধ্যে SACRE কোন 
ates fafa Oe ব্যক্তি মল্তী পদে fe হবার পর্ব থেকেই কাঁথত ব্যবসা 
বা তার পাঁরচালনা অথবা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন, তাঁকে (খ)-এর 
ক্ষেত্রে পরিচালনার কাজে তাঁর যতটুকু সম্পর্ক আছে কিম্বা (গ)-এর ক্ষেত 
মালিকানা এবং পাঁরচালনা দুটিই তাঁর হাতে তুলে দিতে পারেন। তাঁর যাঁদ 
পাবালক 'লামটেড কোম্পানিতে শেয়ার থাকে সে ক্ষেত্রে এ কোম্পানির সঙ্গে 


পালা বদল-১৫ ২২৫ 


তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করবার প্রশ্ন উঠবে না তবে মুখ্যমন্ত্রী যাঁদ মনে করেন যে 
তাঁর এই অংশীদারস্থের প্রকৃতি বা পরিমাণ এমন, যার সাহায্যে {তানি এ কোম্পানির 
কাজকর্ম পরিচালনা ‘নিয়ন্ত্রণ -করতে বা প্রভাঁবত করতে পারেন অথবা এর ফলে 


প্রযুক্ত হবে। 

২। মন্ত্ীমহাশয় কার্যভার গ্রহণ করবার পর এবং যতদিন "তান মন্তা 
থাকবেন ততাঁদন (F) AS বছর ৩১এ মার্চের পূর্বে (১-ক) অনুচ্ছেদে বার্ণত 
সংজ্ঞা অনুযায়ী তাঁর নিজের এবং তাঁর পারবারের সকলের দায় ও সম্পত্তির 


কিন্তু fein এছাড়া অন্য কোন ব্যবসা শুরু করতে বা তাতে যোগ দিতে বা 
সেখানে কোন আঁধকার অর্জন করতে পারবেন ATI 

(ঘ) তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাঁর পরিবারের কেউ সরকার বা সরকারের 
অধীনস্থ কোন সংস্থায় মালপত্র সরবরাহ করে কিম্বা তাতে কোনরকম সাহায্য 
নেয় কিম্বা এমন কোন ব্যবসা যা রাজ্য সরকারের লাইসেন্স, পারমিট, কোটা বা 
লীজের ওপর নির্ভরশীল, সেই ধরনের ব্যবসায়ী প্রাতষ্ঠান খুলতে পারবেন না 
বা তাতে কোন অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। 

(ঙ) তাঁর পাঁরবারের কেউ যাঁদ কোন ব্যবসায় পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার 
সঙ্গে TS হন কিম্বা তা নতুন করে আরম্ভ করেন তবে তান সেট মুখ্যমন্ত্রীর 
নজরে আনবেন। 

ol এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে এ ate মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনে দাতব্য 
প্রতিষ্ঠান কিম্বা জনাহিতকর কাজের বা ট্রাস্টের সঙ্গে IS কোন সংস্থার অবৈতনিক 
অধিকর্তা কিম্বা অন্য কোন পদকর্তার পদে কাজ করতে পারবেন না। 

81 কাজে রত কোন আইনজ্ঞ বা ডান্তার মন্ত্রী হলে তাঁকে তাঁর জীবিকার 
জন্য এ কাজ করা ছাড়তে হবে। তবে তার অর্থ এই নয় যে তাঁর যাঁদ কোন 
প্র্যাকটিসিং থেকে থাকে, তা বাতিল হয়ে যেতে দেওয়া হবে কিম্বা 
কোনো সলাসিটরকে তাঁর অংশনদারত্ব ত্যাগ করতে হবে। অবশ্য সালাসটরকে তাঁর 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের নিয়মমাফিক কাজ ছেড়ে দিতে হবে আর সাধারণ ব্যবসা 
সংক্রান্ত কাজে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু কোন পারিবারিক 
ট্রাস্ট বা আঁভভাবকের আঁধকার অথবা এ ধরনের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার 
অধিকার তাঁর থাকবে না। 

G1 সাংবাদিক হলে তাঁকে সে কাজ ছাড়তে হবে। তবে যে বই তানি লিখেছেন 
তার গ্রন্থকার স্বত্ব বাবদ আয় বন্ধ হবে না, রয়েলটিও থাকবে । আর টাকা না 


২২৬ 


farm তান সাহতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, আইন, দার্শনিক, ভাবানূরাগণী রচনা এমন 

fe রাজনোতিক বিষয় বা সরকারের ও প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে H 

তবে মন্ত্র পদাধিকার বলে তানি যেসব গোপনীয় তথ্যাদি জানবেন, এবং ঘা 

প্রকাশ করলে সরকার অসুবিধায় পড়তে পারেন কিচ্বা সরকারের মর্যাদা ক্ষন 
সংবাদ 


বিরোধিতা করতে পারবেন না তা নয়, তাঁর ন্তিসভার এ সিচ্ধান্তেপ্রকাপো 
সমর্থনও জানাতে হবে। তান পরে একথা বলতে পারবেন না 

সাত ছিল না বা কোন আপোসে উপনীত হবার জন্য বা স্হযোগাঁদের পরামশে 
Ct ওতে মত দিয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রিসভা থেকে যে সব বিষয়কে “মুত বিষয় 
(ওপেন কোশ্চেন) বলে ঘোষণা করা হবে সে ক্ষেতে এই নীতি প্রযোজ্য হবে না! 
ও সব ক্ষেতে মন্ত্রিসভার যে কোন সদস্য সরকার কিংবা কোন মন্দ্রাকে সমালোচনা 


সময়ই মনে রাখতে হবে যে মন্ত্রীরা সংবিধানের ১৬৪(২) ধারা অন্যসারে 


অথবা 

শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সম্গে বা তার কাজের সণ 

মান্দুপদ গ্রহণের পর সেই সম্পর্ক ছিন্ন করবার কোন প্রয়োজন হবে না 
vl (ক) কোন মন্ত (১) কোন রোঁজাস্টিকৃত সংস্থা বা কোন দাতব্য 

অথবা কোন সরকারণী সংস্থা কর্তৃক স্বাকৃত প্রতিষ্ঠান, (২) (কন্যা কোন 
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নৈতিক, দাতব্য কদ্বা অন্য কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের 
গহ ভরতে পারবেন না। অবশ্য Ae কোন iate সামা 
সংস্থা কিম্বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান বা 
জন্য কোন অর্থ কি চেক তাঁর হাতে দেওয়া হর, তান 
সংদশলম্ট সংগঠনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ব্যাথ্যা 
মশাই কোৰ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য এবং নির্দিষ্ট কোন সংস্থা বা তহবিলে 
দিতে RN এ বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা থাকা উচিত হবে না। যাঁদ দাতা এই ইচ্ছা 


4E 
di 
EE 


জানান যে মন্ত মহাশয় তাঁর খুশিমত যে কোন দাতব্য বা অন্য কাজে এ টাকা 
বা চেক ব্যবহার করতে পারেন তবে সে ধরনের দান গ্রহণ করা Siow হবে না। 

৯। (ক) কোন মন্ত্রী তাঁর কেবল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছ থেকে সামানা ধরনের 
ছাড়া কোন উপহার বা দান গ্রহণ করবেন না। wel মহাশয়ের সঙ্গে সরকারী 
কাজকর্মে Te এমন কোন ব্যান্তর কাছ থেকে তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউ 
উপহার বা দান গ্রহণ করবেন না। (খ) সরকারী কাজে তাঁকে অসৃবিধায় কেলত 
পারে বা তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন ধরনের কোন দেনা তিনি 
করবেন না কিম্বা তাঁর পরিবারের কাউকেও করতে দেবেন না। 

SOI (ক) সরকারী কাজে এই রাজ্যের মধ্যে কোথাও গেলে কোন মন্তী 
যথাসম্ভব তাঁর নিজের কিম্বা আত্মীয় বা পাঁরবারের কারুর বাড়ীতে অথবা 
ডাকবাংলো জাতীয় সরকারী আবাস বা সরকারের অধীনে কোন সংস্থা কি 
প্রাতষ্ঠানে অথবা অনুমোদিত হোটেল বা দলীয় আঁফসগৃলিতে থাকতে হবে। 

(খ) তাঁর সম্মানার্থে প্রদত্ত পার্টিতে বিলাসিতা, জাঁকজমককে প্রশ্রয় দেবেন 
না। 

SSI সাধারণভাবে কোন একজন মন্ত্রীকে তাঁর কাজকর্মকে এমনভাবে 

করতে হবে যে যার ফলে তাঁর বান্তগত স্বার্থ কিম্বা সরকারী কাজের 
মধ্যে কোন বিরোধ দেখা না দেয় কিম্বা বিরোধ দেখা দিয়েছে বলে না মনে হয়। 
সরকারী কাজ করবার মধ্যে যদি তাঁর বান্তগত স্বার্থ-সংশ্লিম্ট কোন প্রশ্ন দেখা 


তা করেন তবে তার সমস্ত সহযোগীদের জ্ঞাতসারে তা করতে হবে। 
তাঁর মন্রিত্বের পদাধিকার বলে যে সমস্ত সরকারী সংবাদ জানতে 
কখনই তাঁর নিজের বা বন্ধুবান্ধব fe আত্মীয়দের উপকারের জন্য 
ব্যবহার করতে পারবেন না। [তিনি কারুর কাছ থেকে কোন অন:গ্রহ নেবেন না 
এবং কারো সঙ্গে এমন কোন সম্পর্কে আসবেন না যার ফলে তাঁর সরকারী 
কাজকর্ম বা সিদ্ধান্ত কিছুমাত্র প্রভাবান্বিত হতে পারে। 

- ১২। উল্লিখিত বাধানিষেধ কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে প্রযন্ত হবে সে বিষয়ে কোন 


Sol এই আচরণবিধি প্রাতপালনের বিষয়টি সুনিশ্চিত করবার অধিকার 
TATA থাকবে। ব্যাখ্যা : (১) এই আচরণিধিতে মন্ত্রীর পাঁরবার বলতে fala 
আইনত তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন নন এমন স্ত্রী অথবা স্বামী, ছেলেরা, আববাহিতা 
মেয়েরা, ae সম্পর্কে কিম্বা বিবাহসূত্রে সম্পার্কত ale অথবা মন্ত 
মহাশয়ের উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল বা তাঁর অধীনে আছেন এমন ব্যক্তিদের 


পাঁরশিষ্ট-_৫ 


Ive সরকারের সাফল্যের দাবি 


(প্রথমবার ফ্রণ্ট সরকার চলোঁছল ন' মাস। সরকার কাজ করার fee: 


দিনের মধ্যেই এক বিজ্ঞাপন মারকত প্রচার দপ্তর fer ছেন। 
বজ্ঞাপনাটি fafon পতিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৬৭-র মে। সেই বিজ্ঞাপনটি 
হুবহ প্রকাশ করা হল।) 


তা শহরের দরিদ্র বাঁ্তবাসী এবং গ্রামান্ডলের ভূমিহন ক্ষেতসজবর ও 
গরণক GONE প্রয়োজনের দিকে সরকার স্বভাবতই বাপে TIG দিয়েছেন 
কর্পোরেশনের আইনে কর ধার্ষের যে বিশেষ বাবস্থা ছিল, 
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ওপর, কংগ্রেসী আমলে সেগুলির করের হার ছিল শতকরা ৩০ ভাগ। Tess 
সরকার এ-বছর থেকে তার হার করে দিয়েছেন শতকরা ৩৩ SIN! 


গৃহহীন কৃষকের জন্য জাম 

Tere সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রামের গৃহহীন ক্ষেতমজুর 
ও গরীব কৃষক পরিবার সরকারী খাস বা আদায়ী জাম থেকে অনধিক পাঁচ 
কাঠা বাস্তু জমি লাভ করবেন। বাস্তু জমির এক-তৃতীয়াংশ একর খাজনামুন্ত 
রাখার জন্য ভূমি সংস্কার আইনে যেসব ব্যবস্থা আছে, সেগুলিকে দ্ুতগাঁততে 
কার্যে পারণত করা হবে। 

সরকার আশ্বাস দিয়েছেন যে, বর্গাদারেরা যাতে জমি থেকে উচ্ছেদ না হয়, 
সে 'বষয়ে বাবস্থা গ্রহণ করবেন। 


খরা অঞ্চলে বিশেষ ব্যবস্থা 
খরা-পীড়ত যে-সমস্ত অগ্চলে গত বছরের তুলনায় উৎপাদন শতকরা ৬০ 
ভাগ বা তার কম হয়েছে, সেখানে সমস্ত খাজনা ও সেস মকুব করার এবং তা 
হওয়া সাপেক্ষে খাজনা, সেস বা খণ আদায়ও সরকার স্থাঁগত রাখার সিদ্ধান্ত 
॥ অন্যান্য অঞ্চলে খাজনা আদায় হবে বটে, কিন্তু আপাতত সার্টাফকেট 
সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। 


খরা অণ্তলে জল সরবরাহ 

খরা অঞ্চলে, বিশেষ করে sian, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় জরুরী 
জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য ১২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। বাঁক জেলা- 
গুলিতে জরুরী জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য জেলা-প্রাত এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর 
হয়েছে। 


চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার : 
চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা প্রসারের জন্য মান্র এক মাসে ৬৮ লক্ষ 
টাকা খরচ মঞ্জুর করেছেন USES সরকার । 


শীতকালীন ভাতা 

SM, দার্জিলিং, কালিম্পং এই পার্বত্য মিউানিসিপ্যালিটগীগুলির 
কর্মচারীদের শীতকালীন ভাতার দাবী এই প্রথম মঞ্জুর হল । ভাতার বিগত 
SUAS বছরের সমস্ত খরচই সরকার বহন করবেন। ভাবষ্যতে এই খরচের 
শতকরা ৮০ ভাগের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছেন। 


পৌর সংস্থার নির্বাচন 
বালী এবং হাওড়া কর্পোরেশনসহ ২৫টি পৌর সংস্থায় কামিশনারগণের 


ত কর্মকাল শেষ হওয়া সত্তেও কংগ্রেস সরকার নতুন করে কমিশনার 
নির্বাচনের কাজ ধামাচাপা দিয়েছিলেন। এছাড়া, কতকগুলি পৌর সংস্থা বাঁতল 


৯৩০ 


কলোনশগালতে বিদনু সরবরাহের ব্যবস্থা সহজসাধ্য করা হয়েছে। এছাড়া 
জবরদখল পূর্বে যে অর্পণ-পত্র দেওয়া হত, তার বদলে SP: 
দের সুবিধার জন্য নতুন ধরনের আঁধকার-পত্ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে 
ফরাক্কা বাঁধ 

ফরাক্কা ARE কাজে আনশ্চয়তা দূর করার জন্য সরকার সিম্ধান্ত 
করেছেন যে ১৯৭১ সালের জুন মাসের মধ্যে ফরাকার কাজ শেষ করতেই হবে 


মামলা শর; করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে মা ৯ জন ছাড়া সকলের ক্ষেত্রে 
মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এই ৯ জনের বিরুদ্ধেও অভিযোগগুলি 
পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রোসডেন্সী কলেজের ছান্র-বিক্ষোভ সম্পর্কে সমস্ত 
মামলাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। 


নিজ পদে পুনর্বহাল করেছেন-_বাকী ৪ জনের 'পুনানিয়োগের প্রশ্নও বিবেচনা 
করা হচ্ছে। 

মেদিনীপুরের কালেক্টরেট আঁফসে এবং রাইটার্স 'বাল্ডিংস-এ তদানীন্তন 
সরকারের প্রাতশোধম্লক ব্যবস্থার প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর কিছ, 
সময়ের জন্য অবস্থান ধর্মঘট করার ফলে যেসব কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তি- 
মংলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ প্রত্যাহার 


শব্ধ সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই নয়, স্টেট বাসের কমীরা ১৩ই ও 
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, তাঁদের দাবী-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করলে যে ৬০০ জন 
কমাঁকে মকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল, তাঁদের প্রত্যেকের উপর থেকে 
সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এবং সমস্ত আভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়েছে। 


নাট্য সংস্কৃতির শৃজ্খলমোচন 

দেশের মানুষের সাংস্কৃতিক কর্ম-গ্রেরণাকে বন্ধনমুকন্ত করতে সরকার TY- 
প্রাতজ্ঞ। সেজন্য মান্তিসভা জানিয়ে দিয়েছেন যে, নাটক মঞ্চস্থ করার আগে 
PRE কর্তৃপক্ষ বা জেলা-শাসকের অন্মমোদনের কোন প্রয়োজন নেই। 


ন্যায়সঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পুলিসের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে। 
এতে শ্রমিকদের ‘কালেক্‌টিভ বার্গোনং-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, 
গত এক মাসে ১৩টি শিল্পের শ্রমিকদের ন্[নতম মজডরণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সে ১৩টি শিল্প হ'ল: ধানকল, ক্ষেত-মজুর, 
পাথর ভাঙা, লাক্ষা শিল্প, তেল-কল, ময়দা-কল, রাস্তা ও ঘরবাড়ী তৈরী ও 
eae মোটর যানবাহন, সিগারেট, কাঁচশিল্প' ডাল-কল, চামড়ার ‘alls 
এবং দশজনের কম কাজ করে এমন পাওয়ার AA | তৃতীয়তঃ,শ্রমাবিরোধ পাত্তর 
জন্য কনসৈলিয়েশন যাতে দার্ঘাদন ধরে না চলে, তার জন্য নির্দেশ দেওয়া 
AER এখন কোন কন্‌সিলিয়েশনই তিন মাসের বেশন চলতে দেওয়া হচ্ছে না। 
চতুর্থ তঃ, বেকার সমস্যা নিরোধকল্পে বাভিন্ন জেলায় কর্মসংস্থানের অনা 


—— 
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ইণ্ডাশ্টরয়াল হাউীসিং স্কীমে শ্রমিকদের বাড়ী দেবার জন্য ইত্যাদি কাজে 
যতগৃলি কমিটি ছিল, সবগূলিকে পৃনর্গঠত করা হয়েছে 
করার উদ্দেশ্যে । AGO, ই-এস-আই হাসপাতালগলকে 
আধুনিক হাসপাতালে পাঁরণত করার জন্য একটি পরিকল্পনা গৃহীত 


হয়েছে। 


হয়। 

aes মান্ত্রসভা বাগমারা, “era ও AANE - আনন্দমার্গে'র 
ঘটনার বিচার-বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ 'দিয়েছেন। প্রশাসন ও 'বিচার-বিভাগের 
পৃথকীকরণ গণতন্তের অন্যতম মাপকাঠি | বর্তমান মন্ত্রিসভা ভারতের সংবিধানের 
এই নির্দেশকে কার্যে দ্রুত রুপায়ণের জন্য মনস্থির করেছেন। 


গভীর নলক্‌প 

Teed সরকার গঠিত হওয়ার অব্যবাহৃত আগে পশ্চিমবাংলার ১,৩৭০টি 
গভীর নলক্‌পের মধ্যে মাত ৬৬৫টির বৈদ্যুতিক পাম্প 'ছিল। পুরো মার্চ মাস 
এবং এরাপ্রলের ১২ তারিখের মধ্যেই ৭৮টি গভীর নলক্‌পে Cartes পাম্প 
সংযোজিত হয়েছে। সরকার আশা করেন, বর্তমান বৎসরের মধ্যেই 3,09 018 
গভীর নলক্‌পে বৈদ্যুতিক পাম্প সংযোজিত হবে। 


প্রাথীমক শিক্ষকগণ যাতে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত, বদলী প্রীতির মাধ্যমে 
হয়রানি না হন, তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক- 
দের রাজনৈতিক দলে যোগদান অথবা নিজেদের মধ্যে সংস্থা গঠনের যে মৌলিক 
অধিকার তা স্বাকৃত হয়েছে। অবসর গ্রহণের পর শিক্ষকরা যাতে প্রাভডেন্ট 
ফাণ্ড ছাড়াও পেন্সন পেতে পারেন, তার ব্যবস্থা হচ্ছে। যে সমস্ত শিক্ষক 
অন্ততঃ পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেছেন, শিক্ষকতা কাজে লিপ্ত থাকাকালে যাঁদ 
তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলে তাঁর বিধবা স্ত্রী ও সন্তানেরা যাতে গ্রাচুইাট অথবা 
ফ্যামাল-পেন্সন পেতে পারেন, তারও ব্যবস্থা হচ্ছে। 


রদবদল 
ধবাভন্ন বিভাগের প্রশাসনিক কর্তৃত্বের সাহসের সঙ্গে রদবদল করে সরকার 
আমলাতান্তিক অচলায়তনকে সচল করার চেষ্টা শুরু করেছেন এবং তা জন- 


সাধারণের সমর্থন পেয়েছে। এ-প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। 
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খাদ্য সমস্যা 

এ-বছর পশ্চিমবঙ্গে অনাকৃষ্টির দরুন ফসল কম উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু 
লোকসংখ্যা গত বছরের চেয়ে বেড়েছে। এ-অবস্থায় খাদ্য-সমস্যা আগের বছরের 
তুলনায় জাটলতর। তার উপর বছরের গোড়ায় ফসল ওঠার মরশুমে কংগ্রেস 
সরকার আভ্যন্তরীণ সংগ্রহে জোর দেনান। ফলে, সামান্য খাদ্যশস্যই সংগৃহীত 
হয়েছে। SFO সরকার প্রচণ্ড অস্মাবধার মধ্যে কার্ভার গ্রহণ করে ইতিমধ্যেই 
একদিকে আন্তজেলা ও জেলার অভ্যন্তরস্থ কর্ডানং ব্যবস্থা এবং উৎপীড়ন- 
মূলক লেভি প্রথা বাতিল করে দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষকে অনেক বিড়ম্বনা 
থেকে মন্ত করেছেন, অপরদিকে কৃষককে ন্যায্য দাম দিয়ে ধান সংগ্রহ করার 

ত গ্রহণ করে দাম মণ-প্রাত ৫ টাকা বাড়িয়ে ধানের দাম ১৬-১৭-১৮ টাকার 
বদলে ২১-২২-২৩ টাকা এবং চালের দাম ৩৫-৩৬.৫০ এবং ৩৮ টাকা ধার্য 
করেছেন। ধান বা চালের সংগ্রহ-মূল্য বাড়ানো সত্তেও রেশন-এ যে-চাল দেওয়া 
হয়, তার দাম বাড়ানো হবে না বলে সাব্যস্ত হয়েছে। 

এছাড়া, খাদ্যশস্য AST ও সরকারের কাছে বিক্রয় করা ইত্যাদি সম্পর্কে 
এমন কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে ২ 
লক্ষ টন চাল অথবা ৩ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করার লক্ষ্যে পেশছানো যাবে বলে 
আশা করা বায়। যদিও জনসাধারণ যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন, কিন্তু কিছ, 
কিছ: বড় জোতদার সরকারের ধান সগ্রহ-নীতির সঙ্গে সন্তষ্টচন্তে সহযোগিত৷ 
করছেন না-এটা উপলব্ধি করে সরকার এক আদেশ জারণ করেছেন যে, সেচ 
অঞ্চলে ১০ একরের উপর বা সেচবিহীন অণ্চলে ১২ একরের বেশী জাম যাদের 
আছে, তারা পাঁরবারের প্রত্যেকের জন্য বছরের ১২ মণ ধান এবং বীজের জন্য 
একর-প্রাত ২ মণ ধান রেখে বাকী সমস্তটাই সরকারের কাছে নিদিক্ট মূল্যে 
বিক্ৰয় করতে বাধ্য। TO কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ধানকলগ্ীলকে যে ধান 
সরবরাহ করবে, তার সমস্তটাই ১:৫০ মণ-পিছু ২ টাকা বানি নিয়ে সরকারকে 
চাল হিসেবে দেবে। 

সরকার যে খাদানীত গ্রহণ করেছেন, তার রূপায়ণ কঠিন তাতে সন্দেহ 
নেই। সেজন্যে সরকার জেলা থেকে অণ্চল পর্যন্ত সকল দলের প্রাতানাধ নিয়ে 
খাদ্য কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 
মন্ত্রী ও নেতারা নিজেরা গিয়ে খাদ্য সংগ্রহ অভিযানকে শান্তশালশ করেছেন। 

জনসাধারণই REFÈ সরকারের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষক। এই অভিযানে জনগণই 
সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুন, তাহলে বাংলাদেশের মানুষ খাদ্য পাবে তাতে সন্দেহ 


সরকার নতুন। তার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা দীমাবদ্ধ। সুতরাং সকল বিভাগের 

STG হতে পারে সে-কথা সরকার বোঝেন। জনসাধারণের কাছে 

সরকারের প্রার্থনা যে, তাঁরা যেন নিভ'য়ে ভুল-ন্যটির সমালোচনা করেন এবং 

সংশোধনের পরামর্শ দেন। সরকার অকুণ্ঠচিত্তে আশ্বাস দিতে পারেন যে, সমস্ত 
ভাল করে বিবেচনা করে দেখা যাবে। 
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পারশিষ্ট-৬ 


দ্বিতীয় Gees সরকারের সাফল্যের দাবি 


(IEF সরকার ১৯৭০ সনে “এক বছরের সাফল্য” নামে প্রচার দফতর থেকে 
একখানি পর্ীস্তকা প্রকাশ করোছিলেন। অবশ্য ইংরোঁজতে। সেই পর্দাস্তকার 
সারাংশের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হল।) 


গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে যে প্রগাঁতশীল শান্তগনল দানা বেধে উঠাঁছল, পাঁশ্ম- 
বাংলায় যুকতফণ্ট সরকার সেই শক্তিই জয়ের সূচনা। কোয়ালশন সরকারকে এক 
কঠিন পরীক্ষা, টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়েই চলতে হয়। জনগণের ইচ্ছায় EÒ 
সরকারের প্রতিষ্ঠা। জনগণ তাঁদের দাঁব মেটানোর হাতিয়ার হিসাবেই এই 
সরকারকে ক্ষমতায় বাঁসরেছেন। বর্তমানের সংঁবধানের বেড়াজালের মধ্যেই এই 
সরকার সাধ্যমত জনগণের সেবা করে যাবে। ফেডারেল সংবিধানে ব্যয় বরাদ্দ 
tase রাজ্যের aie দায়িত্ব অর্পণের মাত্রা BAAS হওয়া vido! কিন্তু 
আমাদের সাবধান অনুসারে, ক্রমবর্ধমান সামাজিক. ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির 
আধিকাংশ চাপটাই পড়ে রাজ্য সরকারের উপর; যাঁদও রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব 
আদায়ের ক্ষমতা কদাচিৎ বাড়ে। অন্যাদকে অধিক হারে রাজস্ব আদায়ের উৎসগাঁল, 
বিশেষত রমোন্নত শিল্পের ক্ষেত্রে, প্রায় সবই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। IRES 
সরকার সংবিধান সংশোধনের জন্য চাপ দেবে, যাতে রাজস্ব বন্টন আর্পত দায়িত্বের 
মাত্রা অন্যযায়ীই হয়। 


পরিমাণ ছিল ৮.৬৫০ কোটি টাকা, ১৯৬৮-৬৯. সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১৬,৫৪৪ 
কোটি টাকা । বিশ বছর আগে, ১৯৪৮-৪৯ সালে MAINS, আয়ের পাঁরমাণ ছিল 
২৯৬.৬ টাকা আর ১৯৬৮-৬৯ সালে দাঁড়য়েছে 054- টাকা, অর্থাং বেড়েছে 
শতকরা মাত্র ২৭ ভাগ। দেখা যাচ্ছে, জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে সেই হারে 
কোনাঁদক থেকেই জাতীয় উৎপাদন বাড়োন। শহরে-গ্রামে বেকার এবং আধা-বেকার 
বেড়েছে ব্যাপক হারে। এর থেকেই স্পন্ট হয়ে উঠেছে কেন্দের ক্ষমতাসীন দল 
গত বিশ বছরে যে সব অর্থনৈতিক পাঁরকল্পনা করেছেন এবং উন্নয়নের HALTS 
নিয়েছেন তা একের পর এক ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রের ঘোষিত নীতির সঙ্গ কাজের 
মিল নেই। ঘোষিত নীতি ছিল সমাজতান্ত্ৰিক ধর র সমাজ গড়ে তোলা ৷ 'কন্তু 
একাঁদিকে সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পদ জমা হয়েছে, অন্যাদকে জনগণের জীবনযাত্রা 
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মান নিচে নেমে গিয়েছে। এই জিনিস চিরাঁদন চলতে দেওয়া যায় না। গণতান্যিক 
PATE লক্ষ্যে পেশছানোর জন্য যা কিছ বদলানোর দরকার তা দ্রুত করতে 
হবে। 


IAA আদায় এবং খরচ 

চলতি বছর অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালে সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব 
আদায়ের পরিমাণ ধরা হয় ২৬৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। গত জুলাই মাসে বাজেট 
ধরা হয়েছিল ২৩০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের পারমাণ 
বধ পায় ৩৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। সংশোধিত বাজেটে মোট খরচের oes 
দাঁড়ায় ২৪৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা আর আগের বাজেটে ওই অঙ্ক ছিল ২৮২ 
কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। খরচের অত্ক বাড়ে ৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। 


১৯৭০-৭১ সালে বাজেটে মুল খরচ ধরা হয়েছে ২৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা 
গত ১৯৬৯-৭০ সালের সংশোধিত বাজেটে ধরা হয়েছিল ২৯ কোট ১৭ লক্ষ 
টাকা। 
যে RAE খাতে খরচ ধরা হয়েছে সেগুলি হল : (১) জামদারী প্রথা 
বিলোপের দরুণ জামির মালিকদের ক্ষাতপতণ প্রভৃতি বাবদ ৩ কোটি ae soe থা 
(২) প্রধানত গভার নলক,প, উত্তোলন সেচ এবং বাজ খামারগুলির উন্নয়ন বাবদ 
২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা, (৩) আ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের আংশিক মূলধন 

বিনিয়োগ, উন্নয়ন সংস্থা, বিভন্ন সমবায় সংস্থা এবং অন্যান্য 
বাণিজ্যিক ও শিল্প সংস্থা পরিচালক বাবদ ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা, (3) সরান 
ও কংসাবতা নদী প্রকল্প বাবদ ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা, (৫) দামোদর উপত্যকা 
ARENT জন্য ৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা, (৬) বাঁভন্ন সেচ এবং পয়ঃপ্রণালণ প্রকল্পে 
pe cre টাকা, (A) রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, (৮) বান 
রক নিমণণের কাজ করার জন্য ও কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা, (৯) শিক পরম 
জন্য TRA প্রকজ্পে ভরতুকি হিসাবে ৩০. লক্ষ টাকা এবং রাজ্য সমন 


কটি ১১৬ ক্ষ টাকা এবং (১২) গৃহহানদের atin কমি বাদ 


পণ্চম অথ“ কমিশন 


কেন্দ্রীয় সরকার ABT অর্থ কমিশনের সংপারশগুলি মেনে নিয়েছেন। এর 
ফলে কেন্দ্র কর বাবদ যে অথ আদায় করে থাকেন তার থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য 
পাঁচ বছরে (১৯৬৯-৭০ সাল থেকে ১৯৭৩-৭৪) পাওয়া যাবে মোট ২১৬.৬৪ কোট 


— পাল ছল 


চে 


৩৬১ কোট টাকা । আর চতুর্থ অর্থ কমিশনের সুপারিশে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে 
পড়োছল ১১৭ কোটি টাকা। বাড়লো প্রাত বছরের জন্য ৩৪ কোটি টাকা করে॥ 
বাস্তাবকপক্ষে গত ১৯৬৫ সাল থেকে মহার্ঘ ভাতা প্রভৃতি বাবদ রাজ্য সরকারের 
খরচ বেড়েছে বছরে ৫৩ কোট টাকা করে। গত মার্চ (১৯৬৯) মাস থেকে কেন্দ্রের 
হারে মহার্ঘ ভাতাও মঞ্জ নর করা হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে AGI অর্থ কমিশনের কাছে এক স্মারক- 
{লপিতে স্ট্যান্ডিং অর্থ কমিশনের দাবি জানানো হয়েছে। যাতে রাজ্যগ্যাীলর 
বিভিন্ন সময়ে পারকল্পনার বাহর্ভুত আর্থক প্রয়োজন পর্যালোচনা করে দেখা 
হয়। বিভিন্ন রাজ্যের যেমন পাশ্চমবঙ্গের পাঁরকজ্পনা বাঁহভূতি আর্থিক প্রয়োজন 
পণ্তম অর্থ কমিশন মেটানান। স্বভাবতই এর জন্য বিশেষ আর্থক সহায়তার 
প্রয়োজন ৷ 


তৃতীয় পণ্বার্ষক যোজনা শেষ হয় ১৯৬৫-৬৬ সালে। চতুর্থ যোজনা 
চূড়ান্ত না হওয়ায় পর পর তন বছর TINS যোজনায় কাজ হয়। ওই Tea 
বছরে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে বরাদ্দের পাঁরমাণ ছিল: ১৯৬৬-৬৭ সালে ৫৩:০৩ 
কোটি; ১৯৬৭-৬৮ সালে ৫১ কোটি এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ৫৭:৪২ কোটি 
টাকা। আশা করা যায় চতুর্থ যোজনা কার্যকর হবে চলাতি বছর থেকে। যাঁদও 
এখনও পর্যন্ত জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ নতুন খসড়াকে চুড়ান্তভাবে অনুমোদন 
করেনান। 

তৃতীয় যোজনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩০৭.৭৪ 
কোটি টাকা ৷ চতুর্থ যোজনায় ৬০০ কোটি টাকারও বোশ বিনিয়োগ করা হবে বলে 
ধরা হয়েছিল। দেখা গেল, খসড়ায় পাশ্চমবঞ্গের জন্য ৩২০ কোটি ৫১ লক্ষ 
টাকা বরাদ্দ হতে চলেছে। এর মধ্যে কেন্দ্র দেবেন ২২১ কোট টাকা। বাক 
৯১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারকে সংগ্রহ করতে হবে। এর মধ্যে ৮০ 
ট টাকা সংগ্রহ করতে হবে পাঁচ বছরে আতারন্ত কর ধার্য করে। 

শেষ পর্যন্ত যোজনা কমিশনের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের 
পরিকল্পনার অবস্থা যা দাঁড়ায়, তা হল : (১) যোজনা কমিশন কেন্দ্রের সাহায্যদান 
সম্পর্কে যে আশ্বাস দিয়েছেন তা থেকে ২২১ কোটি টাকা, (২) আলাপ আলোচনা 
চালিয়ে এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ৩০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ধাণ সংগ্রহ এবং 
(৩) afefe কর ধার্য করে ৭০ কোটি টাকা তোলা হবে। সব মিলিয়ে দাড়াবে 
৩২১ কোট ৫০ লক্ষ টাকা । 


পে কমিশন গঠন 

গত ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে তদানীন্তন TSH সরকার পে কামশন 
গঠন করেন। কমিশনকে বলা হয় বর্তমান অর্থনৈতিক পারস্থাতর পরিপ্রোক্ষিতে 
তাঁদের সূপারশ করতে।  স্পন্সর্ড এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগ্ীলর শিক্ষক 
এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ওই AMT Los কার্যকারিতা বিবেচনা করতে 
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অন্দরোধ করা হয়। দুঃখের বিষয়, কমিশন সর্বসম্মত কোন একটি রিপোর্ট পেশ 
করতে পারেননি। কমিশন রিপোর্ট দেন ১৯৬৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর | আলাদা 
আলাদাভাবে তিন দফা সুপারিশ করা হয়। 

বিস্তারিতভাবে পরাক্ষা করে দেখার পর রাজ্য সরকার PAS নেন এবং 
সেই মত ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটে এককালীন হিসাবে ৯ কোটি টাকা ধরা হয়। 


উন্নয়ন প্রকল্প 

কাষি: কৃষি থেকেই আমাদের শতকরা পণ্ঠাশ ভাগ জাতীয় আয় হয়ে থাকে। 
অথচ আশ্চর্য, বিগত তিনটি যোজনায় কৃষিকে সেইভাবে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া 
হয়নি। বলতে গেলে কৃষির প্রতি অবহেলা ভারতের অর্থনোতিক পরিকল্পনার 
অন্যতম দুর্বলতা, আর তার জন্যে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর জন্য প্রচুর 
বিদেশী মুদ্রা জলে যাচ্ছে। 

রাজ্য সরকার পশ্চমবঙ্গকে দু বছরের মধ্যে খাদ্যে স্বাবলম্বী করে তুলতে 
ainia ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার সার কেনার জন্য খণ দেওয়ার নীতি 
কার্যকর করতে শর করেছেন। খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৯৭০-৭১ সালে 
ধরা হয়েছে ৮০ লক্ষ মোট্রক টন। এর মধ্যে শুধু চালের উৎপাদন ৭১ লক্ষ 
মেট্রিক টন। 

সেচ: ময়্‌রাক্ষী, কংসাবতণ এবং দামোদর উপত্যকা-এই তিনটি বৃহৎ সেচ 
প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৬৮-৬৯ সালে খাঁরফের মরশুমে ১৪,১৫,০০০ একর এবং 
রাবির TPT ৮০,০০০ একর জমিতে সেচের জল দেওয়া হচ্ছে। চলতি বছরে 
কংসাবতী প্রকল্পের মাধ্যমে খারফের মরশুমে ৩.১০ লক্ষ একর জমিতে জল 
গেচ করা যাবে। লক্ষ্যমাত্রা হল ৮ লক্ষ একর জমিতে জল সেচ করা। ছোট, বড় 
এবং মাঝারি সব রকম সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৬১-৭০ সালে দাঁড়াবে ১৭.৬৩ 


এ পর্যন্ত ১,৫৪৩টির মধ্যে ১,৩৭৩টি গভীর নলকূপ বিদন্যুৎ চালিত করা 
হয়েছে। এছাড়া ৫৫৩টি পাম্পে নদী থেকে জল তুলে সেচের কাজ হচ্ছে। কৃ 

৩ ১৯৬৮-৬৯ সালে ১১,৫০০ অগভীর নলকৃপ খনন করা হয়েছে 
এবং ১৯৬৯-৭০ সালের কর্মসূচিতে ২০ হাজার অগভাঁর নলকূপ খনন করার 
লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। অবশ্য এর সাফল্য মূলত নির্ভর করছে ব্যাংক হেটে 
কৃষকদের খণ দেওয়ার উপর। 

খাদ্য সরবরাহ : যদিও ১৯৬৯ সালে খাদ্যশস্যে পশ্চিমবঙ্গের বিরাট একটা 
ঘাটতি ’ কেন্দ্রে সরবরাহও নামমাত্র, তবুও রাজ্য সরকারের সঠিক কয়েকটি 
বিবার জন্য বাজার faaino ছিল। খাদ্যদ্ব্যের মুল্য খুব একটা বাড়োন। শুধ 
বিধিবদ্ধ রেশনেই ৮৫ লক্ষ লোককে ৯৫০ গ্রাম, চাল এবং ১,৬৫০ গ্রাম করে 
গম দেওয়া হচ্ছে। 


mite খারিফ বছরে খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্য বাঁড়য়ে ধরা হয়েছে ৬ লক্ষ 


RATT এবং উন্নয়ন : হ'রিণঘাটায় দুধের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে 
গবেষণা-প্রকল্পের কাজ ইতি ধ্যই LT, করা হয়েছে। পাঁচ বছরে এর জন্য খরচ 
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ধরা হয়েছে ১ কোট ৩৩ লক্ষ টাকা । রাজ্য সরকার মোদনীপুর জেলার শালবনীতে 
GO হাজার একর জাঁমতে পশুপালন কেন্দ্রে এবং পশঃখাদ্যের খামার গড়ে তোলার 
একটি পরিকল্পনার কাজ শুরু করছেন। 

মাছ : রাজ্য সরকার প্রাশ্চমবঞ্গের জলাশয়গীলর উন্নয়ন, ট্রলার দিয়ে গভীর 
TA মাছ ধরা, FACE নৌকায় মাছ ধরা প্রভৃতি পরিকল্পনার মধ্যে মাছের 
ঘাটতি মেটানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। ২৪ পরগণার রায়চকে একাট পোতাশ্রয় 
নির্মাণের উপয্যন্ত স্থান কলকাতা পোর্ট কাঁমশনারস নিদিষ্ট করেছেন। কেন্দ্রীয় 
পাঁরবহণ মন্ত্রকের অনুমোদনও পাওয়া গিয়েছে। 

শিক্ষা : পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাণ্ডলে বিনা বেতনে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথীমক 
শিক্ষার ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। শহরাণ্টলে এই 
ব্যবস্থা আরও চারটি পৌর এলাকায় মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রাথামক শিক্ষা TELS 
করার জন্য রাজ্য সরকার ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্য বই বালির কাজও শুরু 
_ করেছেন। গ্রামাণ্চলে ১৪৫০ এবং কলকাতায় COTS নতুন বিনাবেতনের প্রাথমিক 
বিদ্যালয় হচ্ছে। যে সব গ্রাম অনুন্নত এবং যেখানে কোন স্কুল নেই সেখানে 
৬০০ স্কুল বাঁড় COMA জন্য অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে। 

স্বাস্থ্য : পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৮ সালের ডসেন্বরে হাসপাতালগ্ীলর শয্যা- 
সংখ্যা ছিল 09,0001 গত এক বছরে ৭০০টি নতুন শয্যার ব্যবস্থা হয়েছে। 
আশা করা যায় ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে আরও এক হাজার বাড়ানো যাবে। 

শিল্প উন্নয়ন : বন্দর, খনিজ সম্পদ এবং অন্যান্য যা শিল্প প্রসারের জন্য 
দরকার পাশ্চমবণ্গে তার কোন অভাব নেই ৷ নতুন শিল্প গঠনের পারকল্পনা করার 
জন্য একটি উপদেষ্টা PAS গঠন করা হয়েছে। আর তার সঙ্গে যে সব কল- 
করখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেগুলি বন্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করার 
জন্যও একটি BING গঠন করে দেওয়া হয়েছে। 

বন: কাগজ শিল্পের জন্য ১৯৭০-৭১ সালে ৫০০ হেক্টর এলাকায় বাগিচা 
গড়ে তোলা হবে। বনজ সম্পদের উন্নতির জন্য আরও কয়েকাঁট পাঁরকক্পনা নেওয়া 
হয়েছে। 

জনি: ৪815 পাট, সৃতাকল 
এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ শ্রামক বছরে Sly কোটি টাকা 
লাভবান হয়েছেন। তবে কর্মসংস্থান পরিস্থিতির গত বছরের তুলনায় এবছর 
অবনাতি ঘটেছে। 


বিধান পরিষদ বিলোপ 

ROST সরকারের পক্ষে বড় পদক্ষেপ হল ৩২ দফা PADI UWS 
বিধান পরিষদ বিলোপের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা। ASC ভাষায় “বিধান 
পাঁরষদ চালানো শ্বেতহস্তী পোষার খরচ চালানো । বিরোধী দলের সদস্য থাকার 
সময় বর্তমান ফডন্তফ্রণ্টের শারকদলগীল দীর্ঘাদন ধরে এ সম্পর্কে ক্ষোভপ্রকাশ 
করে আসাঁছলেন। 

অবশেষে সেইাদন এল ১৯৬৯ সালের ২১শে মার্চ। ভারতের প্রথম রাজ্য 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে সর্বসম্মত প্রস্তাবে বিধান পারষদের অবসান ঘটল । আয়ু শেষ 


২৩৯ 


হল ৯লা আগস্ট। আর এর দরুণ বছরে খরচ কমল সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করে। 
:গ আর একটি বিষয়ে পাথকৃতের কৃতিত্ব অর্জন করল, সরকারের 


os 


SSRIS এবং শপথ ঠিকমত রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা খঃটিয়ে দেখার জন্য কামাট 
য়াগ। 
UEPO সরকার ক্ষমতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কাজটি সর্বপ্রথম করেছেন 

তা হল অতাঁতে ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জড়িত থাকার 

অপরাধে ছাঁটাই সরকারী কর্মচারীদের পুনবহাল। চোদ্দ বছর আগে দাবি 
আদায়ের জন্য অনশন করার অপরাধে বরখাস্ত ২০২ জন প্যীলস কর্মচারীকেও 
প্রনবহালের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে অভিনব তা ছাড়াও প্রায় এক হাজার ঘটনা 


শাসকদের মুতির জায়গায় বাংলার 'বগ্লবী, মনীষী এবং কীতিবিদ- 
দের Aho স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। 
২৪ পরগণার গাঁড়য়ায় বৃদ্ধ এবং নির্যাতিত অক্ষম রাজনৈতিক কমণর্দের 
খাকার জন্যে নতুন বাড়ি তোর করে দেওয়া হয়েছে। 


কৃষকদের জন্যে জমি 


দির জাম কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছেন। সরকার বর্গাদার উচ্ছেন set বেআইনী- 
ওজন হস্তান্তর বন্ধ এবং বেনামী জাম খুজে বের করার দিকে অভিযান 


সমবায়ের পথে 

পশ্চিমবঙ্গের ৩৮,৫৩০ গ্রামের মধ্যে কৃষি সমবায় খণদান সাঁমাতর সংখ্যা 
মাত্র ১২৮৪৫। এর বেশির ভাগই সক্রিয় নয়, বাকল চালিত হয় কায়েমী 
স্বাথের দ্বারা। পাশ্চমবঙ্গের সমবায় আন্দোলন মূলত শহরাণ্টলেই সীমাবদ্ধ। 
সমবায়ের আওতায় পড়ে জনসংখ্যার শতকরা SO ভাগ। এর মধ্যে ৯৯ ভাগ কৃষ 
সমবায়। এই অবস্থার পাঁরবর্তন ঘটানোর জন্য আইনের সংশোধন করা হবে। 
সরকার চান, (১) খণগ্রহতা আগের খণ শোধ করে আবার খণ নিতে 
পারবেন, (2) ছোট চাষী এবং বর্গাদারদের খণ পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার 
দেওয়া হবে। (৩) খাণের জন্য আবেদনপত্র সম্পর্কে নতুন ব্যবস্থা এবং (8) 
স্বল্প মেয়াদী PANS ব্যাপক APIA (শতকরা ৫০ ভাগের বোশ) ঘটলে 
মাঝাঁর ধরনের খণ ব্যবস্থায় পাঁরবর্তনের ব্যবস্থা রাখা হবে। 

সমবায় আইন এমনভাবে সংশোধন করা হচ্ছে জাম বন্ধকী ব্যাংকগ্ীল থেকে 
গরীব চাষীদের যাতে খণ দেওয়া যায়। 


সমাজ উন্নয়ন 

সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যডন্তফ্রণ্ট সরকার কয়েকটি Ties মহিলা সামাতকে 
মাহলাদের অর্থনোতক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য ৪০০ থেকে 
১,০০০ টাকা পর্যন্ত নগদ সাহায্য 1দয়েছেন। 

এছাড়া গ্রামের ুবসমাজের কল্যাণের জন্য ২০০ ক্লাবকে দেওয়া হয়েছে ৪০০ 
থেকে ১,০০০ টাকা করে। 


মজডতদার' নয়, অনাহারও নয় 

জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, তার সঙ্গে ভুল কাষনীতির পাঁরণাতি হিসাবে 
{বশ বছর ধরে পাশ্চমবঞ্গের খাদ্য ঘাটতি স্বাভাবক হয়ে গিয়েছে। রাজ্যকে 
HOA করতে হয় কেন্দ্রের সরবরাহের উপর। ১৯৬৯ সালে ঘাটাত খাদ্যশস্যের 
পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ লক্ষ মোট্রক টনে। এর মধ্যে কেন্দ্রের সরবরাহ পাওয়া যায় 
১৩ লক্ষ cide টন। কেন্দ্রের সরবরাহ এবং রাজ্যের নিজের সংগ্রহের পর যে 
ঘাটাত থাকে তা মেটানোর জন্য USFS সরকার কয়েকাঁট বিশেষ ব্যবস্থা 
SACRA | HG সরকার ক্ষমতায় আসার পর 'বাঁধবদ্ধ রেশনে মাথাঁপছ চালের 
বরাদ্দ প্রাত সপ্তাহে VEO থেকে AIGA ১৫০ গ্রাম করেছেন। 


খাদ্যশস্য সংগ্রহ 

pate খাঁরফ বছরে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বাঁড়য়ে ধরা হয়েছে ৬ লক্ষ 
মোক টন। বড় বড় উৎপাদনকারীর উপর লোঁভ ধার্য করা হয়েছে। কর্ডানং 
ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সংগ্রহ ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। উপরন্তু 
সারা রাজ্যে 'বাভন্ন স্তরে খাদ্য ও রিলিফ কাঁমাট গঠিত হয়েছে। আশা করা 
যায়, জনগণের সহযোগিতার চাল সংগ্রহের লক্ষ্যে পেশীছানো AA সহজ হবে। 

১৯৬১ সালের SAT নবেমবর থেকে ১৯৭০ সালের ১লা ফেব্রুয়াঁর পর্যন্ত চাল 
সংগৃহীত হয়েছে ২,৭৪,০৫৫ মেট্রিক টন। গত বছর এই সময়ের মধ্যে হয়োছল 


পালা বদল-১৬ ২৪১ 


২,১০,৬৬৬ মেট্রিক টন। 


শিল্পোদ্যোগ 

বলতে গেলে শিল্পের উপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্নণ নেই বললেই চলে। 
শিল্পের লাইসেন্স দেবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের। ১৯৬১ সালে ৬১টি 
লাইসেন্স SAI করা হয়েছে। এর মধ্যে চারাট নতুন ইউনিট, তিনটি “রেগুুলারাইজে- 
সনে'র জন্য ১৪টি নতুন,আর্টকল এবং ৪০টি সম্প্রসারণের জন্য লাইসেন্স দেওয়া 
হয়েছে। ওই বছর ৯টি শিল্প অন্য রাজ্যে স্থানাল্তারতের জন্য আবেদন করা হয়। এর 
মধ্যে তিনটির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দেন। অন্য রাজ্য থেকে পাশ্চম- 
বঙ্গে শিল্প স্থানান্তরিতের জন্য আবেদন ছিল একটি। 

TSF সরকার ১১৬৯ সালে কয়েকটি অচল কলকারখানা পাঁরচালনা এবং 
অর্থলগ্নীর দায়িত্ব নেন। ওয়েস্টিং হাউস স্যাক্সাব ফারমার লিমিটেডের 'নয়ন্মণের 
শেয়ার ক্রয় করা ছাড়াও আমেদপুরের ন্যাশন্যাল সুগার মিল পুনরায় চালু করার 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শ্রীরামপুরের বঙ্গলক্ষযী কটন মিল এবং আসানসোলের 
ঢাকেশ্বরী কটন মিলের পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন। 


ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পা . 

TOTÒ সরকার স্টেট ওয়্যার IOR কর্পোরেশনের সহযোগিতায় তাঁত 
শিল্পের জন্য শান্তিপদুর, ধনিয়াখালি, কোচাবহার এবং আরামবাগ ওয়্যারহাউস 
নির্মাণের প্রকল্প করেছেন। এতে তাঁতীরা প্রয়োজনে ওয়্যারহাউসে মালপত্র মজুত 
রেখে বাণাজ্যক ব্যাংকগুলির অগ্রিম পেতে পারবেন। 

শিল্প দফতরের প্রচেষ্টায় স্টেট ব্যাংক থেকে TAT এবং বারাসতে ক্ষুদ্র 
এবং গ্রামীণ শিল্পের জন্য এক কোট টাকা খণ দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গে খাদ 
এবং গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য একটি পৃথক কাঁমাটও গঠন করা হয়েছে। 
১৯৬৯ সালে Teel সরকার ক্ষমতায় আসার a মাসের মধ্যে ১৩৪৪ PA 
শিল্পের নতুন ইউনিট তালিকাভুন্ত হয়েছে। এতে কর্মসংস্থান হয়েছে ২০,৪২৯ 
জনের। আগের ওই সংখ্যা ছিল AMET ১,২৭১ এবং ১৯,৭০১ 


IEG সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের জাত-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে 
: শ্রামকশ্রেণী তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের অধিকার পেয়েছেন। এই অধিকারকে 
সংযত করে সমনিয়ান্তিত পদ্ধাততে পারচালিত করবার জন্য তাঁরা অধিক পরিমাণে 
চেতনা সম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। ers মন্রিসভার আমলে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীমক- 
শ্রেণীর এক্যবদ্ধ জাগরণ নতুন জীবনের স্পন্দন বহন করে আনছে। বৃহৎ PTE- 
পাঁত গোষ্ঠীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। এক্যবদ্ধ শ্রীমকশ্রেণীর সানয়ন্ত্রিত 
জাগরণ TEE শাসনের একটি উল্লেখযোগ্য Terezie | 

LUSOT আমলে পাটকল, সূতাকল, চা বাগান এবং ই'ঞ্জনিয়ারিং শিল্পের 
প্রায় ১০ লক্ষ শ্রামক প্রাত মাসে ১৫ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত বাড়াত আয় করতে 
পেরেছেন। যে পাটশিল্পের মালিকরা ১৯৬৮ সালে এককালণন সাহায্য হিসাবে 


২৪২ 


২৪ টাকা দিতে রাজী হননি, তাঁরা FÒ সরকারের আমলে অন্তর্বতাঁঁকালীন 
বেতন বাবদ ৩০ টাকা করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এইভাবে শ্রামকশ্রেণী মালিকদের 
কাছ থেকে অঁতারিন্ত ২০ কো টাকা আদায় করতে পেরেছেন। : 

ফ্রন্ট সরকার আপস আলোচনার মাধ্যমে ২৭১৮টি শ্রমবিরোধের নিষ্পত্তি 
করেছে। 

ফ্রন্ট সরকারের আমলে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে দুটি বিল বিধানসভায় গৃহীত 
হয়। 


একট;কু বাসা 

ফ্রণ্ট সরকার গরীব জনসাধারণের জন্যে এককোটি টাকা ব্যয়ে দড হাজার 
ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ হাতে 'নয়েছেন। বাঁস্ত উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে প্রধানত 
কায়েম’ স্বার্থের বাধায় এবং সরকার প্রকল্পে নার্মত ফ্ল্যাটের অত্যাধক ভাড়ার 
জন্য। শিল্প শ্রীমক এবং চা বাঁগচার শ্রীমকদের বাঁড় নির্মাণের ব্যাপারে মালিক- 
দের কাছ থেকে বেশ সাড়া পাওয়া বাচ্ছে। 


আইন ও শৃঙ্খলা 

য্ত্তগ্ণ্ট সরকার পুলিসের কার্পদ্ধাত ঢেলে সাঁজয়েছেন। বৃহত্তর জন- 
গণের বিরদ্ধে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থের বদলে পঢ়ুলিসকে সামাজিক 
নিরাপত্তা এবং ন্যায়ের ক্ষেত্রে পারচাঁলত করা হচ্ছে দু্কৃতকারী, সমাজবিরোধী, 
চোরাকারবারী, মজুতদার এবং মনাফাখোরদের বিরনদ্ধে প্রশাসনের ক্ষেত্রে পুলিসের 
ভূমিকা সব্রিয়। 
শ্রীমক-কৃষক ও মধ্যাবত্ত জনসাধারণের গণতান্রিক আন্দোলনে পঢ়ালসের 
দমননণীতি বন্ধ করা হয়েছে। পি fe oe বিলুপ্ত হয়েছে। পঢ়ালসের দমন- 
নশীতর বিভপীষকা থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের TATA একমাত্র এই মন্তরি- 
সভার আমলেই রক্ষা পেয়েছেন। 

তবু পঢ়লৈিসের কাজ ও কর্মপদ্ধাত WHFS আভযোগের CITT যে 
করতে ASH সম্পর্কে ফুন্তফ্লণ্ট সরকার ACOA | 

নকশালব্যাড়ির রাজনোতিক বন্দশদের মাস্তি দেওয়া হয়েছে। রাজনোৌতিক কর্মী“ 
দের উপর থেকে বহু মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। 

দুনিতকে বন্ধ করার জন্য একাধিক ক্ষেত্রে তদন্ত কাঁমাট গঠন করে তদন্ত 
হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ জনপ্রাতীনীধ ও সরকারী FAT (তদন্ত) বিল মান্নসভা 
কর্তৃক অনুমোদত হয়েছে। 

ভারত-পাকিস্তান পাসপোর্ট প্রদানের বিষয়ে ARATE, সম্প্রদায়ের নরনারীর 
উপর যে বৈষম্য ছিল তার অবসান ঘটান হয়েছে। 

সরকার কলেজ শিক্ষকদের বেতনহার পাঁরবর্তন করেছেন। ১৯৬৯ সালের 
SAT এপ্রিল থেকে বেসরকারী কলেজেও ৩০০--২৫--৫০০--৪০--৮০০ টাকার 
বেতনহার কার্যকর করা হয়। সকল শ্রেণীর শিক্ষকদের অবসরকালনন ভাতা 
দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। 

Aline অর্থ নিয়ে বৃদ্ধদের বার্ধক্য ভাতাও দেওয়া হচ্ছে। 
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ক্রীড়া জগৎ 

যুন্তফরণ্ট সরকার স্পোর্টস কাউন্সিল পুনগঠিন করেন। তার সঙ্গে দুঃস্থ 
খেলোয়াড়দের BAS সাহায্য দেওয়ার জন্য aslo তহবিলও খোলা হয়। ইডেনে 
স্টোডয়াম তৈরি করার জন্য প্রাথীমক কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। 

এছাড়া গ্রামাণ্চলে fica ক্লাব, পর্বত আভিযাত্রী, আন্তজাতিক ক্ষেত্রে 
প্রাতদ্বন্দৰী খেলোয়াড় এবং রোমাণ্টকর আভিযানকারীদেরও ফ্রুট সরকার আর্থক 
সহায়তা করছে। 


Care সমস্যা 

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে গণ্য করার জন্য রাজ্য 
সরকার কেন্দ্রের উপর চাপ দিয়ে চলেছেন। খাপছাড়া নীতি ত্যাগ করে একাট 
ALATA ও সুষ্ঠ; নীতি গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকার চেস্টা করছেন। 


ত্রাণ ব্যবস্থা 

ফডক্তফ্রণ্ট সরকার খয়রাতি সাহায্যের চেয়ে টেস্ট রালিফ বা কর্মসংস্থানের 
উপর CaM জোর দেওয়া এবং MA কার্যকে উন্নয়নমূলক ও উৎপাদন-সহায়কভাবে 
নির্বাচন করার নীতি গ্রহণ করেন। 


স্বায়ত্ত শাসন 

পৌরসংস্থার TAT যুক্তফ্রণ্টের আমলে Ties দিক থেকে স্বাবধা লাভ 
করেছেন। পৌর সংস্থাগ্লিকে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর করা 
হয়েছে। পৌর প্রাতজ্ঠানে বার্ধক ৫০ টাকা পর্যন্ত বার্ষক মূল্যের জোত কর 
TS করা হয়েছে। বার্ষিক মূল্যের প্রথম তিন লক্ষের অতিরিন্ত টাকার উপর 
পৌর কর_এই যে অন্যায় নিম্নতর হার ব্যবস্থা ছল তার অবসান ঘটিয়ে বঙ্গ 
পৌর আইনের অধীনে কলকারখানার সম্পদ নির্ণয়ে যন্ত্রপাতি ইত্যাঁদর মুল্য 
ধরবার ব্যবস্থা হয়েছে। পৌর আইন ব্যাপকভাবে সংশোধনের সুপারিশের জন্য 
দুটি কাঁমটি গঠন করা হয়েছে। 


পাঁরবহণ সমস্যা 

পাঁরবহণ সমস্যা অত্যন্ত জাটল। তব; সরকারী বাসের কোনও ভাড়া বাড়ান 
হয়ান। ট্রামের বার্ধত ভাড়া কিছ কমানো হয়েছে। জলপথকে আবার চাল, করার 
জন্য অন্তর্দেশীয় জল পাঁরবহণ সেল তোর করা হয়েছে। 


কর নীতির পরিবর্তন ; 
পশ্চিমবঙ্গের কর নীতিতে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বিগত বছরের তুলনায় 
আবগারা LER মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ । 


আদিবাসীদের জন্য 
সাঁওতাল-প্রধান আঁদবাসী অধ্য্যাষত অঞ্চলে সাঁওতালি ভাষার মাধ্যমে 
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প্রাথামক শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 
agr? আরও দুটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, তা হল: যুব সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মদ্যপানের প্রবণত্াকে প্রাতহত করার জন্য উদ্যোগ এবং চলাচ্চতরশিল্ের 


হাইকোর্টের 'আঁদ বিভাগে কোর্ট কি জমা দেবার ব্যবস্থা করা হুয়েছে। নার 
cena আদালত ৯০. হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত দাবির মামলার 
গন যাতে নিতে পারেন ভার জন্য নগর দেওয়ানী আদালতের এলাকা বা 


EAA জন্য বহরমপনরের পর্যটক ভবনের উদ্বোধন হয়েছে। TARA 
পর্যটক ভবনের কাজও প্রায় শেষ । 


স্মস্যাসঙ্কুল মহানগর 

সন ্হাানগরীর জমস্যা জাতাঁয় সমস্যা! শহরের feet হাজার বিতর 
সায় করকাতা বান্দার জন্য বাসযোগ্য অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তিক 
প্রায় Beam রোধের জন্য কা ভাড়াটিয়া আইন প্রন করেছেন এই হট 
সরকার | Aired উন্নয়নের জন্যে কাজ চলছে। 
সরব শী বাড বা ক্যা ভাড়া পাবার জন্য এবং গহ নিমের জন্য লোন 
সরকা ও gine at করা হয়েছে। এ সব ব্যাপারে দাত ও STATS 
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অজয়বাব্র অপ্রকাশিত fate 
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শিল্প এবং কলকারখানা সব ধ্বংস হয়ে যাবে, বেকারী বেড়ে যাবে 
অঞ্চলটি mies এবং মহামারীতে ভরে উঠবে। এই 
বিস্ময় লাগে। সমগ্র দেশ আবার বৈদেশিক শান্তর 


“মাও-সে-তুঙ্‌, লাল সেলাম” 


নিয়া 
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, এইরকম পার্টিকে এবং তার সহযোগখদের সরকারণ মন্ত্রীর 
রেখে, দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে আর কাজ করতে দেওয়া 


ই 
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অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মৃখ্যমল্তিত্ব এবং সেই সঙ্গে আমার 
পদত্যাগপত্র পেশ করছি। 

দেশ-প্রীতির প্রেরণাতেই এই পদত্যাগপত্র পেশ করাঁছ। গত অর্ধ- 
আমি আমার দেশের সেবা করার চেষ্টা করেছি। এই দেশপ্রীতি 
, আমার দেশের সমস্ত স্বদেশপ্রোমক, বিশেষ করে যুবকদের 
জন্য আমাকে সমর্থন করার জন্য আবেদন জানাই। 

আম তাদের কাছে আরও আহবান জানাই, তারা যেন তাদের সমস্ত শক্তি 
ধহংসাত্মক কার্যাবলীর প্রাতরোধ করে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা 
অরাজকতা সৃষ্টির সমস্ত প্রচেষ্টাই প্রতিহত করে। 
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অজয় মুখোপাধ্যায় 
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পাঁরশিষ্ট--৮ 
মুখ্য ও উপসৃখ্যমন্ত্রীর পত্র fafane 


জ্যোতি বসকে লেখা অজয় মুখোপাধ্যায়ের ২১শে কিসেন্ৰৱের ld 
ড়. ও নং ১৮৪ সি. এম তাং ২৯-১২-৬৯ 


fem জ্যোতিবাবৃ, 

we শে তারিখ যখন আমি মালদা গিয়োছিলাম, গাজোল খানার ও. সি | 
ল্রামাহরেশ বর্মণ এস. Pra fam আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর 
উপর qia আদেশ হয়েছে। আমার কাছে তাঁর soin where 


১ই জানযারণ (১৯৭০) এস. পি মালদাকে পাঠান জজ KIMMIE 
Srna এস. পি'র কাছে অজয় হৃখোপাহ্ায়ের বার্তা 
জেলা ster, আই, জি পতলৈস (om 2), Te] দফতরের সচিবের নিকট 
এর কপি পাঠান হ'ল। 
সরকারী নিয়ম বধির ২৯(৩) ধারা প্রয়োগ করে জামি গাজোল খানার 
বদলির আদেশ প্রত্যাহারের আদেশ দিচ্ছি 
আমার 


fom অজয়বাবু, 
ae তত গাজোল খানার ও. নি প্রীমিহিরেশ বর্মদের বাজি সপে 


আপআম এই ডিসেম্বরের ১৮৪ নি. এম নং চিঠিখানি পেয়েছি। তিনি বি 


ব্যান্তগত অসুবিধায় পড়েছেন বলে তাঁর বদলি ছ' মাস স্থগিত রাখার আপনার 
আদেশ বহাল রাখা হয়েছে। কারণ আমি একটি বিপরীত আদেশ 'দিয়ে জন- 
সাধারণের কাছে আপনাকে বা রাজ্য সরকারকে একটি অস্বস্তিকর পারাস্থিতির 
মধ্যে ফেলতে চাই ABI তা হলেও, আমি কতগুলি মৌলিক ঘটনার সঙ্গে 
আপনাকে পরাচত করতে চাই যা সম্ভবত আপনার TI এড়িয়ে গেছে। রুলস্‌ 
অফ বিজনেস অনূযায়ী অধস্তন পুলিস আঁফসারদের বদালর জন্য মুখ্যমন্তীর 
অনুমাতির প্রয়োজন হয় না। আই. পি. এস আঁফসারদের ক্ষেত্রে যে অনুমতি 
নেওয়া হয় তার চেয়ে এর ক্ষেত্র স্বতন্ত। অধস্তন পলস অফিসারদের বদাল 
করেন এস. পি, অথবা fe. আই. জি অথবা wife আই. জি। বিশেষ একজন 
আঁফসারকে বদল করায় যাঁদ তান কোন অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং তাঁর 
অসুবিধার কথা বদিকারী অফিসার যাঁদ আগে থাকতে না বুঝতে পারেন সে 
ক্ষেত্রে প্রচলত ব্যবস্থা অনুযায়ী তান শেষোন্ত অফিসার বা তার উধর্কতন 
আঁফিসারের কাছে তাঁর অসুবিধার কথা জানাতে পারেন। শ্রীমীহরেশ বর্মণ সাঠক 
পথে না গিয়ে আপনার কাছে আবেদন করেছেন। আম ভেবোছ, আপনার পক্ষে 
সঠিক হ'ত fata বর্মণের আবেদনের উপর কোন আদেশ না দিয়ে আমার 
কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। অত্যন্ত বিনীতভাবে বলছি, যা করেছেন তা আপনার 
akara fetes বাইরে । আবেদনটি আমার কাছে পাঠান হলে আম জানতে 
পারতাম তার Te অসুবিধা ছিল এবং সেগুলিকে Tews দুর করা যায়। বর্তমানে যা 
দাঁড়িয়েছে তাতে তাঁর কোন রকম অস্মাবধা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। আই. 
fe এবং স্বরাষ্ট্র দফতর এ সম্পর্কে সমান অজ্ঞ। পুলিসের আই. জি অবশ্য 
শ্রীমহিরেশ বর্মণ এস. পি'র কাছে যে দরখাস্ত দিয়েছেন তার একটি অন্মালাঁপ 
এস. for মালদার কাছ থেকে পেয়েছেন। এই দরখাস্তের মধ্যে এমন কিছ, নাই 
যা শ্রীবর্মণের বদলির আদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । fang এর মধ্যে শাসান আছে 
যে বদলির আদেশ রদ না হলে তানি হাইকোর্টে আবেদন করবেন। সুতরাং 
আপনি খুব ভালভাবেই ‘বিচার করতে পারবেন, বে অফিসার আপনার আশ্রয় 
নিয়েছেন তাঁর সাত্যকার প্রকাতি এবং dita কি। 

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসানক কারণের জন্যই গাজোল থানার ও. A দা'য়ত্ব 
থেকে গ্রীমাহরেশ বর্মণকে অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজন । বছরের শেষেই অফিসার- 
দের বদলি করার প্রশস্ত সময় কারণ যাতে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় 
কোন ক্ষতি না হয় তা দেখা হয়। এই কারণেই শ্রীবর্মণের বদলির আদেশ ১৯৬৭ 
সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি দেওয়া হয়। রী 

যেহেতু শ্রীবর্মণের অসুবিধা কি আছে আম জান না, সেজন্য এই সম্পর্কে 
একটি রিপোর্ট চেয়ে পাঠানোর আম সিদ্ধান্ত করোছ। ate আমি দোখ যে এই 
অস্মাঁবধাগ্ুলি কাল্পানক বা আকিতকর তা হলে তাকে গাজোল থানা থেকে চলে 
যেতে হবে। 

AWC মত সরকারের অধস্তন আফিসাররা যাঁদ উধর্ধতন আফসারদের 
আদেশ এড়িয়ে যেতে পারে তবে অধস্তন আঁফসারদের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষা করা, 
আমি নিশ্চিত এবং আপাঁনও আমার সাথে একমত হবেন, ভয়ঙ্কর কষ্টসাধ্য হবে। 
আমাদের মধ্যে প্রত্যেককে 'স্থরাকৃত সীমার মধ্যে কাজ করতে দেওয়া উচিত এবং 
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এই সম্পর্কে অপরের অনুপ্রবেশ প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। আমাদের কোবিনেটের 
মদত সহকমাঁরা যাঁদ এই নাতি মেনে চলেন তবে ভাবযাতে আরো ভাল STA 


কাজ করা যাবে। 
আপনার একান্ত 


জ্যোতি বসু 


অজয় ম্‌খোপাধ্যায়কে লেখা জ্যোতি THA ১২-১-৭০ তারিখের চিঠি 


প্রিয় অজয়বাবু, 

Se ce প্রেরিত আপনার বিশেষ বার্তাটি আম দেখেছি যাতে 
are, বিজনেদের ২৯৩৩) ধারার বিশেষ ক্ষমতা বলো যা আগমন ভেবে 
= নক নিজে নার এ ধারণা ভুল। গাজোল থানার ও. সিকে বদলি 
আম দেশ এস. পি মালদা দিরেছেন তাকে বাতিল করার (নে গদি 
করার যে াঝতে পারি না এস. পি মালদাকে এ ধরনের একটি বাত! 


দেই৷ এ ছাড়াও an বাইন মা এই ee আমা জা 
করেঁছ। আপান মনে হয় রুলস অফ্‌ বিজনেসের ২৯ ধারার ৩ উপধারায় যে 
See ওয়া হয়েছে তার বলেই এই ae eS ন: 


এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সা বদাল করতে পারেন 
এক জায়গা কে সাদ আপান এরকম কোন আদেশ জারি ক 
এই আদেশের পিছনে আইনের আছে 

এখন আপাঁন দেখতে পাচ্ছেন 


পাতে কোন ক্ষমতা SANE দেওয়া হয় নাই! 
R| যার কোল তা কর তব একথা সত, আপনি বা 


a 
২৫৯ 


কোন সিদ্ধান্ত করতে চান সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী এবং প্রয়োগ উপযোগী হওয়ার 
আগে প্রথমে তাকে সরকারী আদেশে রূপান্তাঁরত করতে হবে। কিন্তু আপনি 
fe ও. সি গাজোলের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যান স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) 
দফতরের নিয়ন্্রণে এবং যে দফতর আপনার তত্বাবধানে নয়। এস. পি মালদার 
কাছে আপনার মেসেজে আপাঁন রূলস্‌ অফ্‌ বিজনেসের ২৯ ধারার ৩ উপধারা 
উদ্ধৃত করেছেন। আপাঁন যাঁদ এই উপধারাঁটি পরাক্ষা করেন, আপানি দেখবেন 
যে এই উপধারায় কেবলমাত্র সরকারের নীতি বা কোন দফতরের জরুরী সরকারী 
নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারেই আপনাকে আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। একটা 
পঢ়ালস সাব ইন্সপেক্টরের বদলি একটা নীতি সংক্রান্ত ব্যাপার নয়, তেমান একটা 
রা গ্রপ ব্যাপারও নয়। আমাদের কাছে আগান যেটা বলেছেন 
তাতে আপাঁন নিজেই বলেছেন যে, মাহরেশ বর্মণ কিছু ব্যান্তগত অসুবিধার 
সম্মুখীন হওয়ার জন্যই আপনি তাঁর বদলির আদেশ ছ' মাসের জন্য স্থাগত 
রাখার নির্দেশ "দিয়েছেন, এই নির্দেশ স্পষ্টতই অফিসারটির DENS wlan 
সঙ্গে খাপ খাইয়েই দেওয়া হয়েছে । ALAM এর মধ্যে সরকারের কোন রকম 
গুরুত্বের প্রশ্ন ছিল না। এসব ছাড়া এর মধ্যে জরুরী কী ছিল? আমা 
বিবেচনার জন্য এ বিষয়াটি রাখা যেত। শ্রীবর্মণের বদলির আদেশ নাকচ করার 
মধ্যে জরুরী কিছু ছিল না। অত্যন্ত সহজ কারণ, প্রথমত আপনার নিজস্ব 
মূল্যায়ন অনুযায়ী বদলির অদেশকে স্থাগত রাখাই প্রয়োজন ছিল এবং হয়ত 
বদলির আদেশকে ছ' মাসের জন্য স্থাঁগত রাখার পর বদলির আদেশ নাকচ করা 
আদৌ প্রয়োজন হলে আরো চিন্তা ভাবনা করে নেওয়া যেত। এ থেকে দেখছেন 
যে রুলস্‌ অফ্‌ বিজনেসের ২৯ ধারার ৩নং উপধারা আপাঁন ভুল করে টেনে 
এনেছেন। 

Ol সম্ভবত আপান যান্ত দেখাতে আগ্রহ হবেন জনস্বার্থে জরুরী ব্যাপার' 
এই কথার সংজ্ঞার অভাবে এবং সুস্পষ্ট বন্তব্যে যে বিশেষ একটি ঘটনা এ 
বাকাটির মধ্যে পড়বে কিনা, এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার অধিকার সম্পূর্ণই 
আপনার । মুহুর্তেই মনে হবে এ Als কত খারাপ । আইনের সাক গঠনের মধ্য 
য়ে যদি এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে 'জনচ্বার্থে জরুরী ব্যাপার' বা সরকারী 
নীতি হ'ল যে কোন বিষয় যা মুখ্যমন্ত্রী মনে করবেন তাহলে গোটা আইনটিই 
অর্থশূন্য হয়ে পড়ত কারণ আইনের গঠনের মাধ্যমে TAEI সরকারের সমস্ত 
দফতরের কাজ পাঁরচালত করতে পারেন। এই ধরনের বিশ্লেষণ আমি গ্রহণ 
করতে আদৌ রাজী নই। কেউই যান্ত দেবে না-এমন fe আপানিও নয়_-এই 
পাঁরাস্থাত চিন্তা করেই রাজ্যপাল রুল অফ বিজনেস গঠন করেছেন। একথা 
পারত্কার যে মখ্যমন্ত্রী কোনটা জনচ্বার্থে জরুরী ব্যাপার বা সরকারণ নীতি তা' 
এক ফা Tata করতে পারেন না। এই সম্পর্কে আদালতের বহন রায় আছে, 
সুতরাং এখানে এক তরফা সিদ্ধান্ত করার কিছু থাকতে পারে ATI মু 

রর নারাজ বলাতে পারেন 
না এবং এই পদ্ধাতিতে নিজেকে সরকারের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী 
করতে পারেন না। এ বিষয়টি এমন নয় যা ম্যখামন্ত্রর নিজস্ব বিচার বিবেচনার 
উপর' ছেড়ে দেওয়া যায় এবং আজকের পাঁরপ্রোক্ষতে যে TAFET কাজ করছেন 
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Al 


তাঁর উপর নিশ্চয়ই নয়। 

Sl পূর্ব অনুচ্ছেদে আমি যা বলোঁছ তার সঙ্গে যাঁদ আপাঁন একমত 
না হল এবং আপাঁন ফাদ এই মত পোষণ করেন যে, জনস্বার্থে জর্রো প্রয়োজন 
বা সরকারী নীতি হ'ল যে কোন ব্যাপার যা আপানি, ভাববেন” তা হলে 
বারা আইনের অর্থ সম্পর্কে কোবনেটের পরামর্শ নিতে বাল, কারণ আমি 
এ ধরনের বনতব্য অগ্রাহ্য কার এই জন্যে যে এর মধ্যে মারাত্মক বিপদ আছে 
সাধীবধানক মৌলিক প্রশ্ন জাড়ত। উদাহরণ স্বরুপ মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার সঙ্গ 
যে সব দফতর তাঁর নয় সে প্রশ্ন আছে। মুখ্যমন্ত্রীকে একতরফাভাবে এই 
প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে না। আপনাকে স্মরণা রাত 
হবে যে বিশেষ একাট রাজনৈতিক দলের উপর সরকার পারচালনার ভারা ON 
নেই। এখন কতকগুলি দলের কোয়ালিশন চলছে এবং প্রত্যেকটি দলের কাজের 
C at FORE টেনে দেওয়া হয়েছে। স্মতরাং কোনো একজন মন্তী তার সংগে 
পাষ্ট নয় এরকম সরকার কার্য পারচালনায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারেন লা 
মখ্যমন্ত অপরের অসাধু পরামর্শে কান দিয়ে যাঁদ ২৯৫৩) খারা ওল 
সরকারের যে কোন ব্যাপারেই প্রাধান্য দাবী করেন তবে তান ATS ভু 
করবেন। সোৌদন চলে গেছে। সোঁদন যে পদমর্যাদা লাভ করা যেত আজকের 
দিনে তা সম্পূর্ণ স্বতন্দ্র ণটরাচারত নিয়ম অনুসারে রাজ্যপাল SECA 


দোঁখয়েছে। অপরাপর রাজ্যপাল এবং ভারত সরকারও এই ঘটনা থেকে শিক্ষা 


পনাকে OPS 
কারণ বলোছা যেহেতু তাঁর are অস্াবধা কি আছে তা আম জান না যার 
আম বিন খাজোল থানা থেকে নড়তে পারছেন না, সেজন্য এ সম্পর্কে একটি 
নয তলব করার “সিন্ধান্ত করোছ। এই TOUS পাওয়ার পর আপান অনায়াসেই 
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রকম আলোচনা করেন নাই। এমন fe জাপান আমার চিঠির 
আপনি নিজের ধারণার উপর (নির্ভর করে 
২৯(৩) ধারার বলে aly তাদের বদি স্থগিত রাখতে 
যেতে চান এবং এখন এসব বললে তার মামলার 
sie হতে পারে এই een অস্মাবধাগূলি জানাতে তিনি সরাসাঁর অদ্বীকার 
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জন্য রাজ্য সরকারের আদেশ আপনি সরকারী পরিচালনা বিধির ২১৩) ক্ষা 
নাকচ করে মালদার পৃলিস সুপারকে যে নিদেশ পাঠিয়েছেন সেই oe 
চিঠি লিখছি। আপনি যাঁদ এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে প্রথমে আলোচনা 
দেখতে পেতেন মালদার এস. পি-কে বার্তা পাঠাবার আপনার 
4 হত না। একটা Teves ভুলের জন্য সরকার মালদা জেলায়: 
তুলে নেবার নির্দেশ দেয়। আজ আমার নিজেরও ইচ্ছা এই: 
চালিয়ে যাওয়া হোক। কারণ এসব মামলার আভিয্ত ব্যক্তিরা Te 
আমার কাছে খবর এসেছে যে এইসব ব্যান্তরা বাংলা কংগ্রেসের: 
| আপনার হয়ত মনে আছে, ৯ই ডিসেম্বর মালদায় একটি wae 
জোর গলায় বলেছি বাংলা কংগ্রেসের সদস্যরা স্বরাষ্ট্র দফতর এবং 
পার্টির বিরুদ্ধে ভয়ানক কুৎসা প্রচারে লিপ্ত আছে।; 
মামলায় জাঁড়ত এবং স্বভাব-অপরাধী বলে বলা হয়েছে তাই 
জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করেছিলাম যে এই মামলাগল চলবে। গুজব 
ছাঁড়য়েছিল যে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা এই মামলাগুলি প্রত্যাহারের জন্য চেষ্টা 
করেছিলেন মামলাগুলি 
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( সে গুজব বন্ধ করার জন্যই আমি এ কথা বলোছিলাম। লী. 
প্রত্যাহারের ইচ্ছা সেদিনও আমার ছিল না আজও নেই। যে সব মামলা ভুলতে 
হবে, ভুল করে সেই দীর্ঘ তালিকায় এই মামলাগুলিও ছিল। এই ভুলের জন্য 
আমি সবচেয়ে RENGI আগেও দু একবার এ ধরনের ভূল হয়েছে। মালদার AÈ 
মামলাগনুলি সম্পর্কে ভুলটা কেউ যদি আমাকে আগে ধাঁরয়ে দিত তাহলে মামলা- 
গাল যে চলবে এ নির্দেশ আমিই প্রথম দিতাম। এখন আপানি দেখতে পাবেন 
কি করে সরকার কার্ধীবধির ২৯৩) ধারাকে অসাধারণ ভাবে (এবং অকার্যকর 
ভাবে যা erat আপনাকে আমার আর একখানা চিঠিতে ব্যাখ্যা করেছি) 
টেনে আনা থেকে রেহাই পেতেন। 

২। কোন কোন মহলের ধারণা যে TAT লাঞ্ছনার আভযোগ সম্বালত গাজোল 
থানার দুটি মামলা যার সঙ্গে আমার পার্টর লোক জাঁড়ত বলে বলা হয়েছে, 
সে মামলা দুটি উপরের মামলাগুলির ores! আপান জেনে সুখী হবেন 
কিনা জানি না এ মামলা দুটি উপরোক্ত ৮টি মামলার অন্তভু্ত নয়। সে দুটি 
প্রত্যাহারের কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি এবং হবেও না। সংবাদপত্রে এবং অন্যত্র 
আন্দাজে ধরে নিয়ে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে যে মালদার তুলে নেওয়া এ ৮টি মামলার 


ভুল, তেমনি ভুল অন্মানের উপর নির্ভর করে যে ধারণা ASA চেষ্টা হচ্ছিল 
ও ভুল। 

গোটা ব্যাপারটা নিয়ে বিনা কারণে হৈ চৈ করা হয়েছে, আপি নিশ্চয়ই এখন 4 
একথা বুঝতে পেরেছেন। 
২৫৬ 
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২২শে জানুয়ারী ৯৯৭০ 


জ্যোতি বসকে লেখা অজয় 
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২৫৭ 


সিদ্ধান্ত সঠিক নয় যাঁদও আপনি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন যে “একটি দুঃখজনক 
ভুলের” জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়োছল। সুতরাং ২৯৩) বাঁধ মতে মামলাগ্াল 
প্রত্যাহারের নির্দেশকে বাতিল করে আমি যে নির্দেশ দিয়েছি তা সম্পূর্ণ ae- 
FETS | “এটা যে একটি দুঃখজনক ভুল” আপনার এই ব্যাখ্যার উপর আমি আর 
কোন মন্তব্য করতে চাই না কারণ আপাঁন খুলে বলেননি এই ভুলের জন্য কে 
দায়ী অথবা এই ভুল কি করে হ'ল অথবা এই অদ্ভূত ভুলের যথার্থ পাঁরা্থাত 
বিশ্লেষণ করেনান। 

একজন AH অফিসারের বদির আদেশ বাতিল করা সম্পর্কে আমার 
নির্দেশ প্রসঙ্গে ঘটনাটিকে আমি সংক্ষেপে: বর্ণনা করছি। আমি যখন মালদা 
সফরে গিয়েছিলাম, তখন এই পুলিস আফসার আমার সঙ্গে দেখা করে তার 
ব্যান্তগত অস্দাবধার কথা বলেন। আমি আরো সংবাদ পেয়েছিলাম যে এই 
অফসারাঁট কতকগুলি ফৌজদারী মামলা তদন্ত করছিলেন সেই তদন্তকে বাধা 
দেওয়ার জন্য দরীভসান্ধমূলক ভাবে এই বদলির আদেশ জারি করা হয়। যেহেতু 
সংবাদটি আমার কাছে সত্য বলে মনে হয়, আমি তাই তক্ষ্ান এ সম্বন্ধে কিছ. 
করা সিদ্ধান্ত করলাম। এই সময় আম বদলির আদেশটটিকে বাতিল করে দেই 
নাই কারণ ঘটনাট সম্পর্কে আমি গভীর ভাবে অনুসন্ধান কাঁর নাই, যাঁদও আমার 
সংবাদের সূত্র MARE এবং নির্ভরযোগ্য ছিল, আপনি বা অন্য কোন সহ- 
কমার সঙ্গে আলোচনা করার সময় ছিল না এবং আমি সেই মুহূর্তেই আদেশ 
না দিলে আফসারাটকে বদলি হতে হচ্ছে। আমি আদেশ দিয়ে দিয়েছ যা 
আমার কাছে সাঠক এবং যথাযথ মনে হয়েছে। কিন্তু আর সকলের কাছে 
অস্বাস্তিকর পাঁরস্থিতি এড়িয়ে যাবার জন্য আমি কাগজপত্রে লিখি নাই যে 
বদলির আদেশ রাজনৈতিক কারণে দেওয়া হয়েছে এবং এই সংবাদ আমি পেয়েছি। 
সংশ্লিষ্ট আফসারটি আমার কাছে তার ব্যান্তগত অসুবিধার কথা বলেছে কেবল- 
মাত্র এটুকু বন্তব্যের মধ্যে আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখোঁছ। few আপাঁন 
আপনার চিঠিতে আমার নীরবতার সুযোগ নিয়ে য্যান্ত তৈর করেছেন যে ব্যাপারটি 
একাঁট নীতিগত বা জনস্বার্থে জরুরী প্রয়োজন ছিল না। বস্তৃতপক্ষে এটি 
উভয়ত ছিল। পরবর্তাকালে আমি গভীরভাবে অন:সম্ধান করে সন্তুষ্ট হয়েছি 
যে বদলির পেছনে যে ষড়যন্দ আছে এ সম্পর্কে আম যে সংবাদ পেয়েছিলাম 
তা সঠিক এবং আমি বদলির আদেশ নাকচ করে দেই। কিন্তু তা হলেও যে 
কারণের জন্য বদলির আদেশকে আমি নাকচ করতে বাধ্য হয়েছি তা রেকর্ডুক্ত 
করতে চাইনি। সুতরাং সরকারী পরিচালনা বিধির ২৯৫৩) ধারা বলে আমি 
বদলির আদেশ বাতিল করে দিয়েছি কেবলমাত্র এই কথা কয়েকটির মধ্যে আমার 
বন্তব্যকে সীমাবদ্ধ রেখেছি। কিন্তু বিধির ২৯৩) ধারা উল্লোখের মধ্য থেকেই 
পারজ্কার যে ব্যাপারটিকে আমি নীতিসংক্রান্ত এবং জনস্বার্থে জরুরী প্রয়োজন 
বলে গণ্য করোঁছ। বদলির আদেশের মধ্যে আমার সবাক; বলার কোন প্রযোজন 
নেই। এবং না বলার জন্য আদেশ বাঁতিল বা BETA SAT হবার কোন কারণ নেই। 
একই জেলার মধ্যে ও. ি-কে এস. পি বদলি করেন। এক জেলা থেকে আর এক 
জেলায় বদালির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ডি. আই. জি বা আই. জি বিদেশ দেন। গাজোলের 
ও. সি-কে বদলি করার আদেশ এস, fice দেওয়া হয়েছিল। এটা প্রভাবিত ও 
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উন্দেশ্যপ্রণোঁদত ভাবে নিয়মের ব্যত্যয় নয় কি? 

আপাঁন সন্তোষলাভ করেছেন যে আমার আদেশ কার্যকরী এবং প্রয়োগ 
উপযোগী হওয়ার আগে fates নিয়ম অনুযায়ী সরকারী আদেশে রুূপাত্তিরিত 
হওয়া উচিত ছিল। আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। অসংখ্য আদেশ জার 
করা হয়েছে এবং তাদের অনেকগ্দীল সংশ্লিষ্ট অফিসারদের টোলগ্রাম যোগে 
জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই আদেশগুল কার্যকরী হওয়ার জন্য নিদিল্ট নিয়ম 
অনুযায়ী সরকারী আদেশে রূপান্তারত করার প্রয়োজন হয় নাই। সে যাই হোক, 
প্রয়োজন হলে পরবর্তী কালে একি নিয়মমত নির্দেশ জারি করা যাবে। 

আপনি আরো সন্তোষলাভ করেছেন যে সরকারী কার্য পরিচালন বিধির 
২৯ (৩) ধারা আমাকে ARPA আদেশ দেবার ক্ষমতা দেয় TR | পুনরায় এখানে 
আমি আপনার সঙ্গে একমত AT! সংবিধানের ১৬৬(৩) ধারা বলে এই faia- 
গল রাজ্যপাল গঠন করেছেন, “রাজ্য সরকারের কাজকে AIA ANIA 
করার জন্য এবং সেই কাজগুি মন্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার জন্য...” 


বিধিগ্যালর এন্তিয়ার এবং উদ্দেশ্য বুঝতে হলে একসঙ্গে পড়তে হবে। একসঙ্গে 
পড়লে দেখা যাবে যে মন্ত্রীসভার প্রধান হিসেবে বধিগন্ীলতে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার 
কথা বলা হয়েছে। “বধির ২৯১) ধারায় IS করে ১৩ট বিভন্ন ক্ষেত্রে 
সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে মুখ্যমন্তীর অনুমোদন নেওয়ার 
কথা বলা হরেছে। সমতরাং এই 'বাঁধ মুখ্যমন্ত্রীকে তদারাক করার বিশেষ ক্ষমতা 
শদয়েছে। বিধির ২৯৫২) ধারায় ৪টি বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে কোন আদেশ দেওয়ার 
আগে মুখ্যমন্তীকেও রাজ্যপালের কাছ থেকে অন*মোদন নেওয়ার কথা বলা 
হয়েছে। Ria ২৯৫৩) ধারায় মুখ্যমন্ত্রীকে সাধারণভাবে সমস্ত দফতর এবং 
সমস্ত ব্যাপারে তদারাক করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই "বাঁধতে বলা হয়েছে, 
“যে কোন ক্ষেত্রে নীতি সংক্রান্ত এবং জনস্বার্থে জরুরী প্রয়োজনের প্রশ্ন জাঁড়ত 
থাকলে মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রয়োজন অনুভব করেন তবে তান যে কোন দফতরের 
উপর আদেশ দেওয়ার আঁধিকারী অথবা নির্দেশ কার্যকরী করবার জন্য ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে পারেন ।...... » প্রশ্নাটর সঙ্গে ব্যাপারাট নীতিসংক্রান্ত বা জন- 
স্বার্থে জরুরী প্রয়োজন কিনা তাঁনই এ সম্পর্কে বিচার করবার কেবল একমান্র 
অধিকার"; কারণ প্রাসঙ্গিক Sarai let হচ্ছে, “যখন তানি প্রয়োজন মনে করবেন, 
আদেশ দেওয়ার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। আদেশ দেওয়ার 
আগে মন্ত্রীসভার বৈঠকে ব্যাপারাটকে উত্থাপন না করে [তান নিজের বিচার ahr 
অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তাঁর সঙ্গে একমত না হলে তান 
মল্মিসভা থেকে পদত্যাগ করতে পারেন কিন্তু আদেশাঁট সম্পর্কে বৈধতা বা 
সাংবধানক এন্ডিয়ারের প্রশ্ন তুলতে পারেন না।” এই ‘বিশেষ ঘটনাটির ক্ষেত্র 
নীতি সংক্রান্ত এবং জনফ্বার্থে জরুরা প্রয়োজনের প্রন জড়িত ছল যা উপরে 
আম বিশ্লেষণ করেছ, কারণ আমি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ না দলে জধামলন্ট 
আঁফিসারাঁটকে দুরভিসাঁন্ধমূলক বদালর আদেশ অনুসারে বদলি হতে হত। 
প্রশাসানক ব্যাপারে এট একাঁট রুটিন বদাল বলে যে আপাঁন মত প্রকাশ করেছেন 
তা সঠিক নয়। আপন প্রন তুলেছেন, কেন আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা 
কাঁরান। আম আপনাকে THOS করে বলতে পার, এরকম আলোচনা করার 
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আমার ইচ্ছা ছিল কিন্তু একটার পর একটা ঘটনা এই আলোচনা করার পথে 
বাধা হয়ে এল ৷ যার জন্য আমি আপনার সঙ্গে আর আলোচনা করতে পাঁরানি। 
কিন্তু আমিও বলব আমাদের দ:জনের অফিস একই বাড়তে এবং চোখের সামনে 
হলেও এ ব্যাপার নিয়ে আপনিও আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন 
নাই। 

কোয়ালশন সরকারে মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান সম্পর্কে আপাঁন যে মত ব্যক্ত 
করেছেন সে সম্পর্কে আমার মতামত বিশ্লেষণ করব । আপাঁন লিখেছেন (আপনার 
১২ই জানুয়ারীর চিঠি) যে এর Her একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্ন 
জাঁড়ত, যথা মৃখ্যমন্তীর ক্ষমতা এবং যে দফতরের দায়িত্বভার তাঁর উপরে ন্যস্ত 
নয় এর সম্পর্কে। আপনার Ais দ্বিবধ : (১) সংবিধান অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী 
দলের প্রধান, “সমকক্ষদের মধ্যে প্রথম” এবং হয়ত. মুখ্যমন্ত্রীর এ আঁধকারও 
কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কারণ আমি কোয়ালিশন সরকারের মৃখ্যমন্তরী। আম নিশ্চয়ই 
বলব আপনার যুক্তি সম্পূর্ণ ভুল। 

আমি আশঙ্কা করাছ আপনি সংবিধানকে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেছেন এবং যে 
চুক্তি অনুযায়ী TFC সরকার শাসন ক্ষমতায় এসেছে সে সম্পর্কে আপনি 
ভুল বুঝেছেন। সংবধান অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী কেবলমাত্র হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপাঁত বা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপাতর মত সমকক্ষদের মধ্যে শ্লেম্ঠই 
নন, তিনি মন্ত্রীসভার প্রধান। সংবিধানের ১৬৩ ধারায় বলা হয়েছে রাজ্যপালকে 
তাঁর কার্য পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকবে যার প্রধান থাকবে TA- 
wall মূল PAIT হল ‘সকলের Bora’ | সংবিধান অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী মন্তি- 
সভার প্রধান। তিনি কেবল সমকক্ষদের মধ্যে প্রথম নন, তিনি মন্ত্রীপারষদের 
প্রধান। সংবধানের ২১৬ ধারা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হাইকোর্টের বিচার- 
পাঁতর মর্যাদায় বা ১২৪ ধারা অনুযায়ী aie কোর্টের প্রধান বিচারপতির 
সঙ্গে বৈপরাত্য করতে পারেন কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে আপাঁন দেখবেন যে মূল কথাটি 
“সকলের উপরে" UPI! ভাষার এই তফাংটি আশা কার আপা লক্ষ্য 
করবেন। 

সংবিধানের অন্যান্য ধারাগুলিতে মুখামন্ত্রীর প্রধান হিসাবে যে ক্ষমতা আছে 
তা পারিচ্কার করে বলা হয়েছে। ১৬৪৫১) ধারায় বলা হয়েছে : “রাজ্যপাল মুখ্য 
মন্তীকে নিয়োগ করবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের মুখ্যমন্ত্রীর পরামশকরমে নিয়োগ 
করা হবে......” ALVA কেবলমাত্র মুখ্যমন্নীরই কোন মন্ত্রীর নিয়োগের বা কোন 
নিয়োগ বাতিলের ক্ষমতা আছে যাঁদ তান রাজ্যপালকে সেরকম পরামর্শ দেন 
এবং রাজ্যপাল সাধারণ ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। 
এই ক্ষমতা অত্যন্ত পারজ্কারভাবে ভারতে এবং ভারতের বাইরে বৃটেনে ব্যবহার 
করা হয়েছে। ১৯৬৩ সালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান ১৩ জন মন্ত্রীকে 
তাঁদের দায়িত্বভার থেকে ম্যান্ত দিয়ে তাঁদের জায়গায় লোক নিয়োগ করেন। 
৯৯৬৯ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ হ্যার্ড উইলসন অনেক মন্ত্রীকে তাঁদের 
দাঁয়ত্ব থেকে অব্যাহত দেন এবং সেখানে নতুন লোক নিয়োগ করেন। ১৯৬৯ 
সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অর্থদফতরের মন্ত্রণালয় থেকে উপপ্রধানমন্ত্রীর দাঁয়ত্ব- 
ভার থেকে অব্যাহতি দেন। আম এরকম আরো ঝুড়ি ache উদাহরণ দিতে পারি। 
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সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী কেবলমাত্র তাঁর. সমকক্ষদের প্রধান আপনার এই মত সংবিধান 
অনুযায়ী সঠিক নয়। 

আপনি সন্তোষলাভ করেছেন, সে যাই হ'ক পশ্চিমবঙ্গে কোয়ালিশন সরকারে 
মন্ত্রী পাঁরষদের মধ্যে সাংবিধানিক প্রধান রুপে আমার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া 
হয়েছে। আপনার এ মত ADS নয়। আপাঁন বলেছেন, “কোন একট বিশেষ 
রাজনৈোতিক দলের উপর এখন আর রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা অর্পণ করা হয়নি। 
এখন এখানে একাঁট কোয়ালশন সরকার আছে এবং প্রত্যেকটি পার্টর কাজকর্মের 
সীমারেখা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বেধে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোন একজন মন্ত্র, 
যে দফতরের দায়িত্বভার তার উপরে ন্যস্ত নয়, তার উপর নিজের প্রাধান্য দাবী 
করতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রী দলের প্রধান এই তত্ব এখন অচল এবং পরিত্যাগ 
করা উচিত। অপরের তুলনায় কেউই আজ বড় নয়।” এই য্যান্তগ্মীল থেকে কি 
ARA আসছে : হয় কোন মুখ্যমন্ত্রী নেই, না হলে ১৪ জন মুখ্যমন্ত্রী আছে। 
অন্য কথায় আপনার মত অনুযায়ী) যুক্তির ভিত্তিতে যডন্তফ্রণ্ট হওয়ার জন্য 
সাবধান সংশোধন হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদ বাতিল হয়ে গেছে। আপাঁন 
সাবধান পরিবর্তন করার জন্যে অভিনব ব্যবস্থা দিয়েছেন; কতগীল দল মিলে 
কোয়ালিশন সরকার গঠন করার জন্য সংাঁবধানের ১৬৮ ধারা প্রত্যাহত হয়ে গেছে 
এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদের TARPS হয়েছে--এই OGLE গভীরভাবে গ্রহণ করা 
যায় না। সংসদীয় গণতন্তের হীতহাসে কেবল মাত্র এই প্রথম কোয়ালশন সরকার 


ইতিহাস বা অন্যান্য দেশের থেকে আরো অনেক নজির দিতে পাঁর। 

ভারতে আমাদের fates সংবিধান আছে, সেখানে মডখ্যমন্ত্রার স্থান সম্পর্কে 
পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। আপনার তত্বকে গ্রহণ করলে সংঁবধানকেই ধবংস 
করা হবে। সংবিধানের আইন অন্যায়ী SHO সরকার গাঁঠত হয়েছে। সংবিধান 
অনুযায়ী আমাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী রূপে নিয়োগ করেছেন। সংবিধান অন্যায়া 
আমার পরামর্শক্মে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করা হয়েছে। মন্ত্রীসভা সংবিধান 
TRARY বিধানসভার কাছে যৌথভাবে দায়ী । সমস্ত মন্ত্রীরা (আপানিও) মন্ত্রী 
পদে নিয়োগের আগে আইন অনযুযায়ী “ভারতের সংবিধানের প্রতি সাঁত্যকারের 
আস্থা এবং আনুগত্যের” শপথ নিয়েছেন। আমার কথা বলতে গেলে কোন রকম 
মানাঁসক ধারণা ছাড়াই আম শপথ নিয়েছি এবং যতাঁদন আদম মন্ত্ৰীপারষদের 
প্রধান থাকব আমি নিজেকে বা অন্য কাউকে সংাঁবধানকে ধংস করার হাতিয়ার 
হিসাবে সাবধান ব্যবহার করতে দেব না। ইতিহাসের প্রচুর নজির থেকে দেখা 
যায় যে গণতান্ত্রিক সংবিধানকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শ্লোগানের মণখোশ ধরে 
অগ্রাহ্য করা হয় এবং পরিশেষে সংবিধানের নিজস্ব ধারাগাঁলর অপব্যবহারের 
মধ্য দিয়ে সংবধানকেই ধ্বংস করা হয়। যে সংাঁবধানকে রক্ষা করার জন্য আঁম 
পাবন শপথ নিয়োছ, আমি স্থির প্রতিজ্ঞ যে আমাদের সংবিধানের ক্ষেত্রে এই 


ঘটনা ঘটবে না। 
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ae গঠন করার জন্য যে RIS হয় তাতে আপান স্বস্তির নিবাস ফেলেছেন। 
কিন্তু সেই চুক্তিতেও আমাকে ম.খ্যমন্তী বলে বলা হয়েছে। আমার দফতরগণলির 
নাম : “মৃখ্যমন্ত্রী, অর্থ দফতরের ভারপ্রাপ্ত say aes এইরকম। ফডন্তফ্রণ্টের 
সমস্ত সদস্যের সম্মতিতেই আমাকে ম্‌খ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। 
TUG পদাধিকার আপাঁন যেমন বলতে চাইছেন সেরকম অর্থশূন্য নয়। 
ফ্রন্টের সমস্ত সদস্যই যখন একমত হয়ে আমাকে AAT পদে বসাল 
তারা এই পদের অর্থ এবং গুরুত্ব জানত ৷ সুতরাং চুন্তির মধ্য দিয়ে যে কোয়ালশান 
সরকার হয়েছে তাতে আপাঁন যেমন স্বরাষ্রন্মী, আমি তেমনি মখ্যন্ত্রী। 
মখ্যমন্তী হিসাবে এই পদের যে সব ক্ষমতা আছে আম সেই সব ক্ষমতার 
আঁধকারী। কোয়ালশন সরকারে প্রাতটি দলের কার্যধারার সীমারেখা দড়ভাবে 
বাঁধা বলে আপনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা সাক নয়। সেই সীমারেখা বেধে দেওয়া 
হয়েছে কিন্তু দৃঢ়ভাবে নয়। সত্যিকার ঘটনা হচ্ছে সরকারের প্রধান হিসাবে 
মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ছাড়া অপরাপর sealord সীমারেখা বেধে দেওয়া হয়েছে। 
ন্তর মধ্য দিয়ে যে eed সরকার গঠন হয়েছে তাতে মুখ্যমন্ত্রীর পদের বিলোগ 
হয়ান, বর% একদলের সরকারের চেয়ে ১৪ দলীয় সরকারে এই পদের প্রয়োজন 
আরো tL! মুখ্যমন্ত্রী যে দফতর তাঁর দায়িত্বে নেই সে দফতরে হস্তক্ষেগ 
করতে পারেন না বলে আপনি যে যুক্তি দিয়েছেন সংবিধান অন:যায়ী এই wie 
নাকচ হয়ে গেল ৷ সংবিধানের ১৬৩ ধারা অন্যায় রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে 
প্রত্যেককে নিয়োগ করেন এবং তাঁকে দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতিও দিতে পারেন 
মুখ্যমন্ত্রী যাঁদ কোন দফতর কেড়ে নিতে পারেন তবে (বিশেষ ক্ষেত্রে) সেই দফতরে 
তানি হস্তক্ষেপ করতেও পারেন। সমস্তর মধ্যেই অংশ নাহিত থাকে। 

যে চুক্তির মধ্য দিয়ে RET সরকার গঠন হয়েছে তার সত্যকারের অর্থ এবং 
কার্যকাঁরতা আম ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব। সংীবধানের MINT ধথংস করার 
জন্য বা সংবিধানের বিশেষ ধারাকে প্রত্যাহার করার জন্য চীন্তগনীল সম্পাদিত 
হয়নি, তাহলে এই চুক্তি হত হঠকারী, সংবিধান বিরোধী এবং অবৈধ ET 
একে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে সংবিধানের সঙ্গে বিরোধ উপাস্থত না 
হয়_এবং একই সাথে এর মূল উদ্দেশ্য এবং অন্তরাত্মা, রক্ষা করা সম্ভব হয়! 
এই চুক্তির ভিত্তিতে দফতরগাল বিভিন্ন দলের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এই দল- 
গল মলে যে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছে পাঁথবীতে যড্তফ্রণট নামে তার 
পাঁরচয়। কিন্তু চুক্তিটির সর্ত হচ্ছে যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এবং সেই দলের 
প্রত্যেকটি মন্ত্রী সেই দল বা মন্ত্রীর ন্যস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু 
সেই চুন্তিকে ভঙ্গ করে নয়। 

সাধারণভাবে প্রত্যেকটি চুক্তিতে চুন্তিভঙ্গের জন্য প্রাতাবিধানের ব্যবস্থা থাকে। 
এই চুক্তির মধ্যে এই ধরনের নির্দিষ্ট কোন সর্ত নেই যা দিয়ে কোন দল বা 
কোন মন্ত্রী যাঁদ চুক্তি ভঙ্গ করেন অথবা ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তার 
প্রীতিবিধান করা চলে। এই ফাঁক বা তরি সংবিধানের প্রাস্গিক বিধান অন[যায়ী 
পূরণ করতে হবে। এই ধরনের কোন পাঁরাস্থাত হলে মান্নুসভার প্রধান হিসাবে 
মখ্যমন্তী অসহায় হয়ে বসে থাকতে পারে না। যডন্তফ্রণ্টের স্বার্থে মৃখ্যমন্তী 
হিসাবে তাকে কাজ করতে হবে এবং সরকার যে সংাঁবধানসম্মতভাবে চলছে এ 
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সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। দেখতে হবে যে তাঁর দলের বা অন্য কোন দলের 
Tai ক্ষমতার অপব্যবহার করে TAT! আপনার তত্ত্বকে যাঁদ গ্রহণ করতে হয় 
তাহলে যে দল সংবিধানকে ধংস করতে চাইছে বা যে চুক্তির ফলে SEY 
গাঠত হয়েছে তাকে অস্বীকার করার স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে হয়। 

আপনি আমাকে আমাদের আগের রাজ্যপাল ধরমাভরার SHS ঠক ঘটেছে 
তা স্মরণ করতে বলেছেন। এর থেকে পুরনো প্রবাদের কথা মনে পড়ে, “নজে 
চোর কোতোয়ালকে ডাকে” | আম সে নই যাকে ধরমভীরার বো মিঃ নাম্বনাদ্ুপাদের) 
অদৃষ্টে কি ঘটেছে স্মরণ কারয়ে দেওয়া প্রয়োজন । আম সে নই যে ক্ষমতার 
অপব্যবহার করার দোষে দোষী বা আমার উপর যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার 
অপব্যবহার আম করেছি। সাবধান অন:যায়ী আমাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে 
তার এন্তিয়ারের বাইরে আমি যাই নাই, যার মধ্যে একাঁটি হল সরকার সধাবধান 
অনুযায়ী চলছে কনা তা AMOS করা। আরম আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছ 
TEFLA অন্যান্য দলের মতামত গ্রহণ করুন যে, ক্ষমতার অপব্যবহার করার 
জন্য কে দোষা। ! 
আঁম ফুক্তফ্রুণ্টের স্বার্থে আপনাকে একটি অনুরোধ করেই এই চিঠি শেষ 
করব। আপনার উপর বাইরের যে চাপ আছে তা পাঁরহার করে TEË সরকারকে 
separa করার জন্য আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর;ন। যাঁদ TOC স্বার্থ 
রক্ষিত হয় তবে যে কোন ঘটনা বা সমস্যা নিয়ে আম যে কোন সময়ে আগনার 
সঙ্গে আলোচনা করতে সম্মত আঁছ। 

যেহেতু আপান আমার সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই আপনার চিঠগবা প্রকাশ 
করেছেন সেহেতু জনসাধারণের কাছে আমার TERT উপস্থিত না করে কোন কল্প 
নেই। some আমি এই চিঠিটি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য iia আপনার 
কির জবাব দিতে গয়ে আম কোন ‘গোপনীয়তা! প্রকাশ করে দেইনি যা 
আপান ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেনান। 


আপনার একান্ত 
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় 


অজয় সখোপাধ্যায়ের কাছে জ্যোতি বদর চিঠি 


নং, ৮২৯-ি. সি. এম : 
কলকাতা, ২৪শে জানুয়াঁর 

উপম্‌খ্যমন্্ী 

পশ্চিমবঙ্গ 

১৯৭০ 
প্রিয় অজয়বাব, 
আপনার *২শে জানুয়ারির চিতি পেয়েছ পের নং Saft এম) ৷ বহু ভুল 

ধারণা ও ভুল বন্তব্যে তা পারপর্ণ। এটাও দেখা যাচ্ছে আপান কিছু কিছু 
ব্যাপারে মোহগ্রস্ত। তা শোধরাবার প্রয়োজন | 
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21 আমি সম্প্রাত আপনাকে যে চিঠি লিখেছি তার তিনখানর নকল সংবাদ- 
পত্রে দেওয়ার জন্য আপাঁন A হয়েছেন। দয়া করে লক্ষ্য করবেন, আপনার 
আভিযোগটা সঠিক নয়। আম তিনটে নয়, একটিরই বয়ান প্রকাশ করোছ। এট 
সত্য যে গাজোলের ও. fH সংক্রান্ত আমার চিঠিটি সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত 
হয়েছে। আপনি জানেন, পত্রে উল্লিখিত কিছ; গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মন্ত্রীসভায় 
আলোচনা করার জন্য আমি সদস্যদের চিঠির কপি দিয়োছলাম। সংবাদপত্রের 
প্রাতানাধরা বেসরকারীভাবে কোন মতে তা যোগাড় করেছে। মালদা জেলার 
৮ জন অপরাধীর মামলা সংক্রান্ত চিঠিখাঁন সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে আম 'দয়োছ 
চিঠির বয়ান থেকেই পাঁরচ্কার হবে কেন আমি তা সংবাদপত্রে Treats! মামলা 
প্রত্যাহার নিয়ে আপাঁন আপত্তিজনক প্রচার চাঁলিয়েছেন। বাস্তবে কী ঘটেছে ত 
জনগণের জানা প্রয়োজন। সত্য হচ্ছে এই, এ ৮ জন Tie স্বভাব-অপরাধী এবং 
তারা বাংলা কংগ্রেসের সদস্য। জনগণের জ্ঞাতার্থে এটাও বলা প্রয়োজন, আমি 
মালদার এক জনসভায় ঘোষণা করোছলাম_-প্ীলস শেষ পর্যন্ত এ মামলা চালাবে 
যেহেতু, মামলাটির কোন রাজনৈতিক ভিত্তি নেই, যেহেতু সংাশলষ্ট ব্যান্তরা 
স্বভাব-অপরাধী, সেহেতু মামলাটি প্রত্যাহার করার Teles নেই 

ol আপাঁন “ভদ্রতা বিধি’ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে আপ 
ব্যান্তগত উদাহরণ যা রেখেছেন, আশা কার সেটা মনে রাখবেন। গাজোলের ও. DA- 
বদাল স্থাগত রাখার জন্য আপাঁন মালদার এস পিকে যে আদেশ 'দয়েছেন, 
আম জানার আগেই তা কাগজে বোরয়েছে। সে সময়ে আম িিগাঁড় ছিলাম। 
আমি আপনার আদেশের কথা শুনে বিস্মিত হলাম। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই তা 
জেনোছিলাম। তারপর মালদার এস. fa কাছে রোডওগ্রাম যায়। তাতে STATA 
২৯৩) ধারা প্রয়োগ করে আদেশ 'দিয়েছেন। আপাঁন মনে করেছেন যে ২৯(৩) 
ধারা আপনাকে À ক্ষমতা দিয়েছে। এই রোডওগ্রামের মর্ম কাগজে বৌরয়েছে। 
এই খবর কেমন করে প্রকাশ পেলো সে সম্পর্কে আপানি কিছুই বলেনান। 
অতএব ভবিষ্যতে আপাঁন কখনো আমাকে 'ভদ্রতা-বিধি' সম্পর্কে অনঃগ্রহ করে 
কিছ বলবেন না। 

81 স্বরাষ্ট্র দফতরের আদেশকে অকার্ষকরী করে আপাঁন মালদার এস. িবে 
রেডিওগ্রামের মারফতে গাজোলের ও 'স-র বদালর আদেশ স্থগিত করতে 
বলেছেন। এ হচ্ছে আপনার অনুসৃত 'শিষ্টাচারের এক চমৎকার উদাহরণ | আপনার 
এই কাজকে আপান যযক্তিমান্ডত করতে চেয়েছেন । আপনি ইচ্ছা করে এইভাবে 
আমার ASA জবাব এড়িয়ে গেছেন। আমার 'চাঠতে আমি যথেষ্ট পাঁরচ্কারভাবে 
বলোঁছ, আপান যাঁদ মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন 
তবে কোন অসুবিধাই হতো না। কেন, তা আম পূর্বোন্ত দ্যাট অনুচ্ছেদে বিবৃত 
করোঁছ। সেজন্য আমি আমার আঁভযোগে এখনো বহাল আঁছ-গাজোলের ও 
faa বদীলর আদেশ যে পদ্ধাততে আপান স্থাঁগত রেখেছেন আমাকে না জানিয়ে, 
তা 'বাধবহির্ভূত। কেন আপানি প্রথমে আমার সঙ্গে আলোচনা করেনাঁন? আমার 
সঙ্গে বিনা আলোচনায় মালদার এস. প-কে আপাঁন যে রোডিওগ্রাম পাঠিয়েছেন 
তার যৌন্তকতা কী? অত্যন্ত চালাক করে আপনি এসব প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে 
গেছেন। আপনি ক দয়া করে তার জবাব দেবেন? 


২৬৪ 


> 


Al 


al গাজোলের ও. TH সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনার আচরণের প্রসঙ্গে আসা 
যাক- আপনার ব্যাখ্যা অসন্তোষজনক ও অগ্রহণায়। প্নর্বার আমাকে না জানিয়ে 
জাপান গাজোলের ও. PIS বদলি ৬ মাসের জন্য স্থাঁগত রেখেছেন। এর জবাবে 
আপাঁন জানিয়েছেন, এ না করলে আঁফসারাটির বদলি হতো এবং তা হতো 
অনা এ বনতব্য আম গ্রহণ করতে পারি না। যতক্ষণ না আম (জ্যোতি বস) 
এস. TAA সুপারিশ সংবালত গাজোলের ও. PAA তথাকাঁথত ব্যান্তগত অসুবিধা 
সম্পর্কে উীল্লাখত চিঠি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নিই, ততক্ষণ বদাঁলর আদেশ 
কার্যকর করা থেকে বিরত থাকুন_এই মর্মে আপাঁন অনায়াসে এস. প-কে বলতে 
পারতেন। ...এখন আপাঁন সহজেই বুঝতে পারছেন আপনার আচরণ-সংক্ান্ত 
sae eet gem ফাঁপা। সমস্ত রকম “শিল্টাচারের বাইরে আপান অপ্রত্যাশিত, 
অশোভন ও অন্যায়ভাবে বদাল রদের আদেশ 'দয়েছেন। আমি এ ব্যাপারে আপনার 
ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়েছ, আগেই আমি জানিয়োছ , জনসমক্ষে আপনাকে হের 
করতে আম চাইনি পালটা আদেশ 'দয়ে। ইরা জানুযারীর চিঠিতে আমি 


faq Aio সম্পর্কেও জানয়োছি। 
আপান পূরোপনর চুপ থাকলেন। এ চিঠির কোন উত্তর দিলেন না এই ব্যাপার 
আপন আমার "সঙ্গে কথা বলাই আর সঙ্গত মনে করলেন না, যাঁদও আপনার 
মাপ ন আমার আপনার ও আমার আফিসের দূর আত সামানাই। ST OF 
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করেছেন ন তখন তাই আমি বিস্মিত হয়োছিলাম। এই রেডিওগ্রামে আপানি 
২১(৩) ধারা বলে আপনার তথাকাঁথত ক্ষমতা প্রয়োগ করে গাজোল 
২৯৭৩. সির বদলির আদেশ রদ করার 'নর্দেশ দিয়েছেন। এই কাজের শর 
ও যৌন্তকতা কোথায়? BAT AIS দিয়েছেন, ২৯৩) ধারা আপনাকে আপনার 
ও এমন সব দফতরে জরুরী নাতি PSTD ও জনদরার্ ত 
নয় এমন a Prae এই না mG Te) eet 
ক্ষেপের কার ate at যে. ধারা ও ক্ষমতা আপনাকে দিয়েছে, তবে আসি 
প্রদ্ন করি, “ব্যাপারটি এতোই জরুরী ছিল? আগেও এ প্রশ্নের জবাব আপাঁন 
পতনে eat গেছেন। আমি সেজন্য আপনাকে দোষ দানা বকা 
সচেতন যে উত্তর দেবেন। আমি বদলি ৬ মাসের জন্য *্থাঁগিত ইরা 
সম্মত লাম ৷ সুতরাং তাড় = করে গর আদেশ রদ করার কোন ক্ষেতই ছিল 


যথেষ্ট সময় ছিল। =তরাং, ২৯(৩) ধারা আপনার ব্যাখ্যামতো যাঁদ এ ক্ষমতা 
গয়ে থাকে, তবে তাও আপনি, ভুলভাবে প্রয়োগ করেছেন, 


কাঁর। আগে তো আপনার এই সৎ উপলব্ধি দেখা যায়নি। এমন ক, যে ব্যাপারে 
আমরা আলোচনা করছি, সেক্ষেত্রে আমাকে বেকায়দায় ফেলার কাজ সম্পন্ন... 
এই হচ্ছে ভণ্ডামর শেষ আশ্রয়। 

৭। আপনার আচরণ সম্পকিতি ব্যাখ্যা কারুর কাছে গ্রহণীয় নয়। আপনি 
এখন বলছেন, আগে আপনি কারণ ব্যাখ্যা না করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। . 
কিন্তু আপনি আমাকে 'গোপনীয় পত্রে' বা মৌখিকভাবে কারণটা জানাতে 
পারতেন। আপাঁন ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে মালদা গিয়েছিলেন। কিন্তু ২২শে 
জান;য়ার পর্যন্ত আপনি একদম চুপচাপ রইলেন। এখন হঠাৎ আপাঁন যুক্তি 
নিয়ে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু হায়! বড়ো বিলম্ব হয়ে গেছে। 
এখন কেউ আপনাকে বিশ্বাস করবে AT 

৮। গাজোলের ও. সি-র ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা না করার কারণ 

বলেছেন : “আপনার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু কিছ 
fog, ঘটনা অস্মাবিধা সৃষ্টি করল ৷” কিন্তু আমি আপনাকে জানাতে চাই, জাপানি 
আলোচনা করা প্রয়োজনই মনে করেননি যাঁদও আমাদের আঁফসের দূরত্ব খুব 
সামান্যই ।...আপাঁন এই দীর্ঘ সময় আমার ‘সঙ্গে আলোচনা করার সময় পানান। 
কিন্তু তাই বলে নিক্তিয় ছিলেন না। আপনাদের উপদেষ্টাদের কাছ থেকে ২৯(৩) 
ধারা ও সংশ্লিষ্ট আইনের অর্থ আপনি বুঝে নিতে পারলেন এই সময়ের মধ্যে। 
তারপর মালদার এস. পি-কে রেডিওগ্রাম পাঠাতে পারলেন। আপানি অন্য সব 
কাজ করতে পারলেন অথচ আমার সঙ্গে আলোচনার সময় পেলেন না। ভণ্ডামির 
একটা সীমা আছে। আমি 'ক প্রন করতে পারি, আপনার রোডিওগ্রামের fA 
অতি ব্যস্ততার কারণটা কা? আমার সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে ক আপনার 
মাথায় আকাশ ভেঙে পড়তো । আপান অন্তত ৫ মাস আরো অপেক্ষা করতে 
পারতেন। কারণ আগেই আমি বলেছি আমার সঙ্গে কথা না.বলে আপান যে 
ব্যবস্থা নিয়েছেন তা নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য। 

৯। সরকার পাঁরচালনবাধির ২১৫৩) ধারার আসল গঠন সম্পর্কে আমার 
মতামত AAS বিস্তারিতভাবে Te করেছি। আম সব সময়ই আমার পূর্বেকার 
মতামতে অবিচল থাকব এবং এই সম্পর্কে আপনার ব্যন্ত মতামতকে সম্পূর্ণরূপে 
আমি প্রত্যাখ্যান করছি। আপানি আপনার উপস্থাঁপত তত্ত্বের দ্বারা এই কথাই 
বোঝাতে চেয়েছেন যে, উল্লিখিত ধারা অনুসারে জনস্বার্থে কোন্‌ বিষয়টি জরুরী 
অথবা SAT নয় তা নির্ধারণের সর্বময় কর্তা আপনি স্বয়ং। আপনার এই ব্যাখ্যা বা 
Og যদ মেনে নেওয়া হয় তাহলে সরকার পাঁরচালনাবিধির Se ধারাগযীলই = 
অর্থহীন এবং এই ব্যাখ্যানডুসারে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং স্বৈরাচারী শাসকে পারণত হবেন 
সরকার পারচালন-বিধির মূল লক্ষ্য যদি এই ধরনের হয় তাহলে Ue ধারার সাঁহত 
সংশ্লিষ্ট অসংখ্য ধারা, উপধারা ও বিধির কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সরকার 

র র ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী যা ভাল মনে করবেন তা করতে পারবেন--এ ধরনের 
কোন বাঁধ যদি সরকার পারচালন-বাধর কোথাও উল্লেখ করা হতো তাহলে 
হয়তো একই কথার পুনরাবাত্ত থেকে অনেকাংশে রেহাই পাওয়া যেত। কিন্তু 
একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আপাঁন সরকার পাঁরচালন-বিধির ২৯(৩) ধার 
নিজের খ্দাশমত. একতরফাভাবে ব্যবহার করতে পারেন না এবং এই ধারাটি 
২৬৬ 


মূখ্যমন্ত্ৰী সরকারী ক্ষমতার সর্বময় কর্তারূপেও প্রতিভাত করতে পারে গা! 
জমার বিশ্বাস আছে, আপনার পারবেশিত তত্ব কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না! 
১০। আপান আরেকটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। আপনার ধারণা, সরকার 
পারচালন-বিধির ২৯৫৩) ধারা অননসারে আপন সরকারের প্রাতটি বিভাগের 
কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। কিন্তু এই ধারণা মোটেই সঠিক এবং 
জাভিপ্রেত নয়। এই ধরনের হস্তক্ষেপের পূর্বে হস্তক্ষেপসংক্রান্ত faery য়ে 
লিষ্ট দকতরের মন্ত্রীর HON অন্তত একবার আলোচনা করা মনখ্যমন্ত্রার পক্ষে 
বই বাঞ্ছনীয় এবং আঁভপ্রেত। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছ না বলে বা ATE 
মল্লীর সাথে আলোচনা না করে আপনার তরফ থেকে ২৯(৩) ধারা প্রয়োগ কর 
কোন মতেই শোভন হতে পারে না। আপাঁন এই als অস্বীকার করতে 
পারবেন না। 

১১ সংবিধানের anata উপরে আপনার বন্ধ একাট বিদ্যালয়ের ছার 
অপেক্ষা বেশ কিছু যোগ্যতা MIT করতে পারবে AT! আপনার ধারণা মত 
সংবধান অনুসারে একথা সাঠক যে_“রাজ্যগালের কার্যাবলী গাঁরচালনায় সাহায্য 
ও পরামর্শ দেবার জন্য SAAN প্রধান করে একট গন্তীপারষদ থাকবে এ 


s 


না রাজ নৈতিক পারাস্থাতি অনহুসারে সংবিধানের নিরমাবলীকে LACS হরে SS 
সে অবস্থান;সারেই CHALE প্রয়োগও করতে হবে! 
Sa সংবিধানের ৫৪(১) ধারায় বলা হয়েছে : রাজ্যের প্রশাসনিক ** 


দ্বারা কার্যকর হবে। ১৬৩(১) ধারায় বলা হয়েছে : রাজ্যপালকে দেবার 
জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এ ভা থাকবে৷ রাজ্যপাল পরামশ - 


বাংশ ee a সমতার তু বের 
ইহা লেস জেন হাই লেন ভাতে 
রাজ্যপাল নিজে নিজের ইচ্ছামত সবকিছুকে বিশেষ ক্ষমতার অন্তভূত্ত করতে 


পারবেন না। সরকার পাঁরচালনবিধির ২৯৩) ধারা বা অন্যান্য ধারার কোথাও 
বলা নাই যে, মুখ্যমন্ত্রী জরুরী জনস্বার্থ বিষয়ে নিজেই চূড়ান্ত সিন্ধান্ত নিতে 
পারবেন। ধরমভারা যেভাবে ক্ষমতার অপব্যাখ্যা করেছেন আপনিও তাই করবার 
চেষ্টা করছেন। আপনি এবং আমরা সকলেই ধরমভশরার সাংবিধানিক ব্যাখ্যার 


বিরোধিতা করেছিলাম। অন্ততঃ ১৬৩ ধারার কিছ কথা তাঁর অনুকূলে ছিল। 
কিন্তু পরিচালনবিধির কোনাকিছই 


পেয়েছেন। আপনি রাজাপালকে তাঁদের নিযুক্ত করবার জন্য এই জন্যই উপদেশ 
দিয়েছেন যে, আপন EFÒ থেকে এ ব্যাপারে নির্দেশিত হয়েছেন। সংবিধান 
অনুযায়ী আপানি শুধুমার এই সংবাদটি রাজ্যপালের কাছে পেণঁছে দিয়েছেন। 
এটা আপনাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মুখ্যমন্ত্ীর পরামর্শে রাজাপাল 
অন্যান্য wala নিয়োগ করে থাকেন এই সাংবিধানিক নিয়ম পশ্চিমবাংলার বর্তমান 


অন্য মন্ত্রীর দকতরে সরকার পরিচালন-বিধির ২৯(৩) ধারা প্রয়োগ করে হস্তক্ষেপ 
করতেন feat আমি জানি না তিনি তাঁর সহকমাদের সাথে আলোচনা করতেন 
কি না। এবং তাঁদের চিঠির উত্তরটাও দিতেন fe না। এবং সাধারণত চুপচাপ 
ডা উপেন্টাদের অঙ্গে গোপনে ২১৩) ধারা সম্পর্কে পরামর্শ করতেন 
না। 

__ ১৭। আপনি আরও দুজন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, যথা ম্যাকমিলান ও উইলসনের 
নজির উল্লেখ করেছেন। চার্টলের কথা উল্লেখের মতো এগুলিরও কোনও মানে 
হয় না। ম্যাকমিলান ও উইলসন তাঁদের মন্ত্রিসভা থেকে কয়েকজন মন্ত্রীকে 
নিশ্চয়ই বাদ দিয়েছিলেন। একথা প্রমাণ করার জন্য অতদূরে ইংলণ্ডে যাবার 
প্রয়োজন নেই। আপাঁন নিজের ঘরেই ও-ধরনের ভাল উদাহরণ পাবেন। অতি 
সম্প্রাত ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কয়েকজন wate বাদ 'িয়েছেন। তাঁর পিতাও ও 
ধরনের কাজ করেছেন। কিন্তু এতে কাঁ প্রমাণ হয়ঃ এতে প্রমাণ হয় যে, এক- 
২৬৮ ; 
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PRU. PUR 
করেন। এ পদে fae ব্যাক্ধকে অবশতই চিনি, 
afrim, fyfa eva ও আধ চাষ সম্পকে ierg ও 
হবে। তাই সেই সব সদস্যদের নিয়েই fs কমার 
এ সম্পকে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। শিল্প ও বাণিজা দফতর 
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অবলা একটি কমিটি গঠন করে এমন সদস্যদের নিয়ে যাদের এ যোগ তা আছে 
ee ere Sener আই, এ. এস এবং 
অবসরের আগে ডেপৃটি সেক্রেটারির সমতৃলা এক পদে । আরেকজন 
জেপি ডিরেক্টর অব Rote হিসাবে অবসর নেন। yeti সস cis) সিভিল 
সার্ভিসের অফিসার, সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি । তাই দেখা যায়, তিনজন 
সদসা সেক্রেটারির পদ ছাড়িয়ে ওপরে ওঠেননি। অথচ চিনিশিল্পের 


বাংলা কংগ্রেসের antag? সমিতির 
স্রকার & পদের জন্য যে যোগ্যতা 
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বয়স সামা দেওয়া ছিল ৪4-৫5 বছর। পরে 

হয়। এ করা হল কেন? এর কোন সঙ্গত কারণ নেই । একজন মাত sie কমিটির 
॥ তাঁর বয়স ৫৫ বছর। সশ্গে সঙ্গে 
কথাই শিল্প-বাণিজ্য {বিভাগের মনে 
আখ 


সততা প্রয়োগ করা চলে না। আরও একবার আপনি কথায় এবং কাজে গরমিলের 

পরিচয় 'দিয়েছেন। আমি তাই বলছি, এখনও সময় আছে, শিল্প ও বাণিজ্া 

তি গর বলের (বিনা ভাড়ার আক পাবার senior ঘটে 
a eats 

__ ২৩! আপনার চিঠির শেষাংশে “বাইরের চাপ প্রতিহত করে যুক্তফ্রন্ট সর- 

__ কারকে রক্ষা ও শান্তিশালণ করার” ব্যাপারে আপনি আমার সহযোগিতা চেয়েছেন। 
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দুশ্চিন্তায় আপনি দেশের প্রাত আপনার দায়িত্ব ভুলে গিয়েছেন এবং 
অপমানজনকভাবে TANCE প্রধানমন্ত্রীদের উল্লেখ করেছেন। আমার চিঠিতে 
উল্লিখিত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর দফতর পুনবন্টন এবং কোন কোন সদস্যকে তাঁদের 
দফতরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহাত দেওয়ার সম্পর্কে জবাব 'দিতে গিয়ে আপনি 
আমাকে “আপনি আ্যানাটক-অদ্ভূত”, দু'জন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখ করেছেন, 
হ্যারল্ড ম্যাকমিলান এবং হ্যার্ড উইলসন (TAS অর্থাৎ কোশল”, অথবা 
বিচিত্ৰ কার্যকরণ)। আপনার চিঠির ভাষার অসংযম সম্ভবত তাদের দেশে এবং 
আন্তজাতিক ক্ষেত্রে আদ্বতীয়। আমাকে অপদস্থ করার জন্য আপনি এত 
আগ্রহান্বিত যে আপনি ARPO শপথ এবং আইন ভঙ্গ করে সরকারের 
গোপন তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। আপনার চিঠিতে আপনি প্রশ্ন তুলেছেন, 
“গত চার মাস ধরে আপান কি করাঁছলেন চান শিল্পে কন্ট্রোলার নিয়োগের 
ব্যাপারে শিল্প এবং বাণিজ্য দফতর যখন কেবিনেটকে ধাপ্পা দিয়েছে, আপনার 
অবগতির জন্য সংক্ষেপে ঘটনা বিবৃত করছি” (বড় অক্ষর আমার)। উপরের 
বাক্যাট যাতে আম বড় অক্ষর ব্যবহার করেছ তার থেকে দেখা যাবে যে আপনি 
ঘটনাটি ইচ্ছে করে প্রকাশ করেছেন, অনিচ্ছাকৃত ভাবে নয়। Tig’ বিবরণের মধ্যে 
আমাদের কৌবিনেট মিটিং-এ যা আলোচনা হয়েছে তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, আপনার 
নিজস্ব গোপন নোট, আমাদের গোপন আলোচনা এবং যে সমস্ত ঘটনা যা জন- 
সাধারণ জানে AT! আমাদের বিতাক্ত বিষয় সম্পর্কে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 
আগার ক্ষমতা-এই সমস্ত কিছ আদোঁ সংপৃক্ত নয়। যে কোন প্রকারে আপনি 
প্রমাণ করতে চেয়েছেন (আপনার মত অনুযায়ী) গাজোল থানার ও. fx সংক্রান্ত 
ব্যাপারে আমার কাজে অনেক ARO ভান করা হয়েছে, এবং প্রমাণ স্বরূপ 
একজন কোঁবনেট মন্ত্রীর ইচ্ছাকৃতভাবে এরকম শপথ ভঙ্গ আমাদের সাংবধানিক 
ইতিহাসে আদ্বতীয়। আপনি যে শপথ বাণী উচ্চারণ করেছেন তা আমাকে 
স্মরণ করতে দিন। “আম ভাবগ্ভীরভাবে শপথ গ্রহণ করাছ যে, আমার 
সরকারের মন্ত্রী হিসাবে আমার বিবেচনার জন্য যা আসবে বা আমরা জানতে পারব 
তা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ফাঁস করে দেব না, কেবলমাত্র সরকার কার্য পরিচালনার 
জন্য যা প্রয়োজন হবে তা বাদ দিয়ে” যদি আপনি মনে করেন যে, ১৪ দলের 
কোয়ালিশন সরকারে আপনি কাজ করেন এবং একটি বিশেষ দলের সদস্য বলে 
আপনি সাংবিধানিক এবং আইনগত দায়িত্ব থেকে মুক্ত এবং শপথ ভঙ্গের দায়িত্ব 
থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন তা হলে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছ যে, আপাঁন 
এই দায়িত্ব থেকে AGE AT! ১৯২২ সালে মিঃ এ. এস. মণ্টেগ যিনি ভারতের 
সেক্রেটারি অফ স্টেট ছিলেন তাঁকে কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী লয়েড GE 
বরখাস্ত করোঁছলেন-যে কোয়ালশন সরকারে কনজারভোটিভ্‌ দলের প্রাধান্য 
ছল। আপনার কাজের আইনগত ব্যাপারগথ্লি পরীক্ষা করা পর্যন্ত আমি মৃখ্য- 
মন্ত্রী হিসাবে আমার অধিকার সংরক্ষণ করে arate | J 
দণ্খজনকভাবে এরকম কোন নিশ্চয়তা নেই যে, এ ধরনের পন্রালাপ চলতে 
থাকলে আপান আইন ভঙ্গ করে গোপন তথ্য আর ফাঁস করে দেবেন না, আমি 
এ ব্যাপারে আর অংশ গ্রহণ করতে রাজী নই কারণ তাতে এ ধরনের আইন ভঙ্গের 
সম্ভাবনা আছে। সংবিধানের ১৬৩৫২) ধারা অনুযায়ী যৌথ দায়িত্বের atte 
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অনুসারে মন্ত্রী পাঁরষদের প্রত্যেকটি মন্ত্রা এমনকি আম নিজেও যে কোন মন্ত্রার 
আইন ভঙ্গের জন্য দায়ী ৷ সুতরাং জনসাধারণের রক্ষার জন্য এবং জনসবার্থের 
খাঁতরে এই পত্র বিনিময় বন্ধ করছি। সে যাই হোক, আপনার সঙ্গে OASIS 
প্রাতযোগিতা করা আমার ইচ্ছা নয়। 

যা হ’ক আমি আপনার Viet জবাব দেব। RRS সরকারে মুখ্যমন্ত্রীর 
সম্পর্কে আম যে ব্যাখ্যা করোছ এবং অরকারন কার্ধাবাধর ২৯৩) ধারায় যে 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতে তিনি সাঁঠক ক্ষমতার আঁধিকারী হয়ে নিজেকে 
স্বৈরাচার করে তুলবেন। আপান আমাকে আভিয্ন্ত করেছেন, “সধাবধানকে লঙ্ঘন 
করে এবং মন্ত্রাপরিষদকে নস্যাৎ করে নিজেই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হতে 
চাইছেন।” আমি স্মরণ কাঁরয়ে দিতে চাই যে, হিটলার তার প্রত্যেকাঁট যুদ্ধের 
বা আক্রমণের সময় তার প্রাতপক্ষকে TAT এবং আক্রমণকারী বলে GSAS 
করতেন এবং নিজেকে শান্তীপ্রয় বলে দাবী করতেন। গোল্যাণ্ড, নরওয়ে, বেল: 
[িয়াম এবং ফ্রান্স এবং সর্বশেষ আক্রমণ করার আগে এক এক করে সকলকেই 
oleae করা হ'ল। 

সুতরাং আম গুরুত্ব সহকারে আপনার 1বশৈষণগলি ধরাছ না, যথা, “আপাঁন 
সংাবধানকে লঙ্ঘন করেছেন”, “মন্ত্র পাঁরষদকে নস্যাৎ করছেন”, “ক্ষমতার 
আঁধকারী হতে চাইছেন” ইত্যাঁদ। কিন্তু আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলব 
যে, আপনার ate যে আম সংবিধানের ১৬৩ এবং ১৬৪ ধারার যে ব্যাখ্যা 
দিয়োছ যাতে সুখ্যমন্তী seat পারিষদের প্রধান, মখ্যমন্তীকে স্বৈরাচারী করে 
তুলবে এবং TERT মূল 'ভাত্তিকে দূর্বল করবে এর কোন Tots নেই। মা, 
mata ক্ষমতা অপব্যবহারের বিরদ্ধে সংবিধানে বর্ম আছে। ‘তান বিধানসভার 
‘ea wat! তান সঠিক এবং এনঃসর্তভাবে দায়; এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 
[তিনি যা করেছেন তার প্রত্যেকটির জন্যই বিধানসভায় কৈফিয়ৎ তলব করা 


যাঁদ তান ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, অথবা সমস্ত ক্ষমতা নিজে আকার 
করেন, অথবা এমন কোন কাজ করেন যা নিন্দনীয় অথবা সঠিক নয় অথবা 


বিধানসভার যে কোন সদস্য এবং ফক্তফ্রণ্টের সদস্যও নিন্দাসচক প্রস্তাব বা 
অনাস্থা আনতে পারেন। সুতরাং যব্তত্রপ্টের প্রত্যেকাঁট দলেই নেতা বা যে কোন 
সদস্যদের কাছে MAAS তাঁর দড্কার্যের জন্য নিন্দা করার পথ খোলা 
আছে, যাঁদ Reta সেই দোষে দোষী হয়ে থাকেন যা আপাঁন আভিযোগ 
করেছেন। ; 

কোয়ালিশন সরকারে বিশেষ মন্ত্র ক্ষমতার যে বিপদ তা কিন্তু অনংপাঁস্থত 
নয় যাঁদ সেই কোয়ালিশন পরস্পর বিরোধী মতাদর্শের হয়, এই বিপদ কিনতু 
সাতাই বাস্তব সাধারণ কর্মসূচী রূপায়ণ করতে গিয়ে একটি দল তার মতাদর্শকে 
অপরের উপর চাপিয়ে "দিতে চেষ্টা করতে পারে এবং এই পদ্ধাততে অন্যান্য 
দলগযীল খাটো করে SY করে তু র চেষ্টা করতে পারে অথবা ময়াল সাপ 
তার শকারকে যেমন করে আঘাত করে ধারে ধারে গিলে ফেলে তেমান অন্যান্য 
দলগ্ীলকে একটার পর একটা আঘাত করে গ্রাস করতে পারে। সংবিধান মন্ত্রা- 
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পারষদের প্রধানকে মৃখ্যমল্তী করে এর কার্যকরী বর্মের ব্যবস্থা করেছে, একজন 
প্রধানের সমস্ত কিছু তদারকি করার ক্ষমতা দিয়ে এবং মদখ্যমন্তী এবং তাঁর 
মল্্রীপাঁরষদকে বিধানসভার কাছে দায়ী করে। 

আপনি আপনার চিঠিতে ম্ঘানডেট'-এর OG দিয়েছেন এবং সন্তোষলাভ 
করেছেন যে, “সংশ্লিষ্ট দলের 'ম্যানডেট' ছাড়া কোন মন্ত্রীকে তাঁর দফতরের 
দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না এবং কোন মন্ত্রীকে যাঁদ তাঁর দকতরের 
দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় তাহলে যডন্তফ্রণ্ট ভেঙ্গে যাবে৷" জনসভায় 
আপনার বন্তৃতায় এই ORF আরো বিস্তৃত করেছেন এবং বলেছেন যে, ASS 
যাঁদ ভেঙ্গে যায় তবে ভোটারদের কাছ থেকে রায় নিতে হবে এবং শেষে এর 
থেকে নতুন করে সরকারের রায় নিতে হবে। আপনার Tiscw সারবত্তা কিছ 
নেই। ভোটাররা এরকম কোন রায় দেয় নাই যে বিশেষ কোন দফতর একাঁটমাত্ 
দলের দখলে সবসময় থাকবে। যাঁদ কোন একটি দল এই ধরনের মনোভাবের 
পাঁরচয় দেয় যে, বিশেষ একি দফতর বা অন্য একি তার দখলে থাকবে তবেই 
যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে পড়বে, এর অর্থ হচ্ছে যে সেই OM দফতরাঁটি কোন কারণ 
বশতঃ এতই গুরুত্বপূর্ণ যা তার দলের একটি হাতিয়ার, এই দফতরটি ছাড়া 
TSE তার দলের কাছে BAR| 

ধনর্বচনের পর দলগুলোর মধ্যে যে RIS হয় তার ফলেই দকতর বণ্টন করা 
হয়েছিল, এবং এই চুন্তিগ্ীলও প্রত্যেকটি চুক্তির মত সর্তসাপেক্ষ ছিল। কোন 
রকম প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে এই চুন্তিভঙ্গ করা চলবে না বা এর আঁধকার এবং 
ক্ষমতারও অপব্যবহার করা চলবে না। 

যাঁদ কোন ক্ষমতা বা অধিকারের অপব্যবহার করা হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে 
প্রধান তদারাক ক্ষমতার অধিকারী করে সংবিধান বর্মের ব্যবস্থা করেছে। A SEV 
মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করেছে এবং (সংবিধানের) সর্ত অনুসারে তদারীক করার 
যথোপযঢন্ত ক্ষমতা দিয়েছে | RS অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী অন্য সকল মন্ত্রীর সমপর্যার়ে 
আপনার এই ais সংাবধান বিরোধী । 

এই চিঠি শেষ করার আগে একটি সাংঘাঁতক ব্যাপার সম্পর্কে আপনার IG 
আকর্ষণ করাছ। ২৯শে জানুয়ারী বৃহস্পাঁতবার মার্কীসস্ট কাঁমউীনস্ট ছাত্ররা 
এক মাইল দীর্ঘ একটি মিছিল বিধানসভা গেটের সামনে আনেন, এবং EFÈ 
থেকে কেউ সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে সন্দেহ করে তাদের মারাত্মক সাজা দেওয়া 
হবে এই বলে শ্লোগান দেয়। ?িবধানসভা ভবনের গেটে বিক্ষোভকারীরা শ্লোগান 
দেয়_-অজয়-ডাঙ্গে-সুশীল ধাড়া_িপাত যাক। যারা ফড্‌ন্তফ্রণ্টের ভিতরে 
ভাঙ্গানের বীজ ছড়াচ্ছে। সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ যে__উপমখ্যমল্ত্রী য্ত্রণ্টের 
ais বিক্ষোভকারীদের সর্তহীন সমর্থনের জন্য আভনন্দন জানান। (হিন্দুস্থান 
স্ট্যাম্ডারডূ জানুয়ারী ৩০, পৃ ১০) 

এই শীবক্ষোভ এবং বিক্ষোভকারীদের কাছে আপনার বন্তুতাকে আম A 
গভীরভাবে িয়েছি। একজন আইনজ্ঞ হিসাবে আপাঁন অবগত আছেন যে কোন 
ক্ষোভ যখন স্মানীর্দষ্টভাবে আইনসভায় শাসানি বা অন্য উপায়ে চাপ সৃষ্টি 
করতে আসে তা হয় বিধানসভার প্রীতি অপমান। বিধানসভার ভেতরে US 
আলোচনা হল গণতাঁন্নিক আধকার এবং বিক্ষোভকারীরা সদস্যদের ভীত AAS 
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করতে চেষ্টা করেছে যাঁরা তাদের মতে TER চলুক এই মতের বিরোধী । 
MA আরও একধাপ এগয়ে গিয়ে তাদের কাজের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন 


আমার শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধাসহকারে 
আপনার একান্ত 
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় 


অজয় ম্ঢুখোপাধ্যায়কে লেখা জ্যোতি বস;র ৩।২।৭০ তাং চিঠি 


Tee অজয়বাবু, 

আ'ম রোববার ?বকেলে (১লা ফেব্রুয়ারী) পুরুলিয়া থেকে ফিরেছি বলে 
৩১ GAA আপনার অত্যন্ত গোপন ভি. ও চিঠিখান সোমবার সকালে 
পেয়োছ। আর সকলে অবশ্য রোববার সংবাদপত্রে তা দেখে থাকবে। 

আমার শেষ চিঠিখানকে আপাঁন অসৌজন্যমূলক বলে মনে করেছেন কিন্তু 
সত্য কথা বলা অসৌজন্যমূলক হলে আপনার আরো বেশী অসৌজন্যমূলক 
ব্যবহার এবং কাষক্রম তার জন্য WAT! আমার ২রা জানুয়ারীর চিঠির জবাব 
আপাঁন CATA | গাজোল সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনি আমার সঙ্গে আলোচনা এড়িয়ে 
গিয়ে সুকৌশলে এবং সন্তর্পণে আপনি আমার উপর ন্যস্ত দফতরের উপর 
হস্তক্ষেপ করেছেন এবং জনসমক্ষে আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছেন। 

প্রথম চিঠিতে আপাঁন মিঃ উইনস্টন চার্চিল, হ্যারজ্ড ম্যাকমিলান এবং হ্যারল্ড 
উইলসনের উল্লেখ করেছেন। এবার আপনি মিঃ লয়েড জর্জ ও ই. এস. মণ্টেগুর 
নাম উল্লেখ করেছেন। এসব দেখে মনে হয় বৃটিশ প্রধানমন্তরীদের শাসন সম্পকে 
আপনার ভ্রান্ত প্রশংসার একটা মনোভাব আছে। অপরে যা করেছে এটা আদৌ 
গুরুত্বপূর্ণ নয় একথা আপনার বোঝা উঁচত-_আপানি নিজে কি করতে পারেন 
সেটাই হ'ল সবচেয়ে WAT | 

আমার শেষ চিঠিতে কয়েকজন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে আমার মন্তবে) 
আমাদের দেশে একটি অস্বাস্তকর কূটনৈতিক অবস্থার সৃষ্ট হয়েছে একথা 
আপনি দিখেছেন। আপাঁন কেন আমাদের দেশের বৈদৌশক সম্পর্কের ব্যাপারে 
চান্তত হয়ে পড়েছেন একথা আমি বুঝতে পারছি A! এখানকার কাজে TS 
ফ্রন্টের ion শারক দলগ্ীলর মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির কাজে যাঁদ আপন 
সময় ব্যয় করে তবে আপনার সময় আরো FHT কাটতে পারে। ইংরেজ- 
দের TESTA আপনার চেয়ে ভাল। সেখানে আমার "চিঠির জন্য ভারতের 
সঙ্গে সম্পর্কের কি প্রাতক্রিয়া হবে. তা বিচারের ভার তাদের উপরেই ছেড়ে দিন। 

শ্রীসূকুমার রায়ের ব্যাপার সম্পর্কে আপনার নীরবতায় তায় আমি হতভম্ব হয়ে 


m 


cate) এ সম্পর্কে Ha আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কিন্তু আপন 

নীরব থেকেছেন। 
চিনি শিল্পে কন্ট্রোলার নিয়োগের ব্যাপারে শিল্প বাণিজ্য দকতর আপনার 
বাংলা কংগ্রেসের সাথী যে কেলেঙকারী করেছেন সেই সম্পর্কে আমার মতামতের 
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জন্য আপনার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা সাঁত্যই চমৎকার। এই কেলেঙ্কারীর যে 
আঁভযোগ উঠেছে তাকে অগ্রাহ্য করার মত কোন Ale আপনার নেই। আপনি 
প্যাচ কষে বলেছেন যে, এই কেলেঙ্কারী আমার পক্ষে জনসমক্ষে প্রকাশ করা 
সঠিক হয়নি। আমার বিরুদ্ধে আপাঁন ‘আঁফাঁসয়াল সিক্রেট sie’ ভঙ্গ করার 
অভিযোগ তুলেছেন। আর একবার আপনাকে ভূল বোঝান হয়েছে এবং আপনার 
মন্ত্রণাদাতারা আপনাকে ভুল বাঁঝয়েছে। যে সব তথ্য আমি প্রকাশ করো 
সেগুলি সরকারী কাজের সূত্রে আমার নজরে আসোন এবং আমার সঙ্গে সম্পর্ক 
নেই এমন একটি বিষয়। উল্লাখত কোন বিষয়ই মন্তিসভার কোন বৈঠকে এই 
তথ্যগদুলি প্রকাশ হয়ান। আমি সম্পূর্ণ বাইরের সূত্র থেকে তথ্যগাল জানতে 
পার এবং আম তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে কাঁর। বিশেষ করে সংবাদপন্রগ্র্ল 
এই তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় এবং যুগান্তর ও অন্যান্য পত্রিকায় পরে 
এই তথ্য প্রকাশিত হয়৷ সর্বোপরি শিল্প বাঁণজ্য দফতরের মন্ত্রীর একান্ত সাঁচব 
ফাইল থেকে তথ্য নিয়ে যুগান্তর পত্রিকায় একখানি চিঠি লিখেছেন। সুতরাং 
কোন সরকারী গোপন তথ্য আম প্রকাশ করনি। যাই হোক, প্রকাশিত তথ্য- 
গল ক গোপন? এটা fe গোপন ছিল যে, চান শিল্পের কন্ট্রোলার পদের 
জন্য Wa একজন প্রার্থীকে তথাকাঁথত [বিশেষ কাঁমাট ইন্টারাভউ' নিয়েছিল যে 
কাঁমাঁট [বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোঁদতভাবে গ্রঠিত? এই কাঁমাটর অধিকাংশ সদস্যেরই 
‘সুগার টেকনোলজি’ সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না এটা ক গোপন ছিল? এই 
কাঁমাটর একজন সদস্য বাংলা কংগ্রেসের কার্যকরী কাঁমাঁটর একজন সদস্য ছিলেন 
এ তথ্য কি গোপন ছিল? এটা কি গোপন ছিল যে এই একমান্র প্রার্থার বয়েস 
68 থেকে Gé বছরের মধ্যে এবং রহস্যজনক কারণে বয়সের সীমা ৫৪ বছর 
থেকে ৫৫ বছর পর্যন্ত AU দেওয়া হয়ঃ এ তথ্য কি গোপন ছল যে এই 
একমাত্র প্রার্থীর একটি বাড়ী বিনা ভাড়ায় বাংলা কংগ্রেস ব্যবহার করে? শিল্প 
বাণিজ্য দফতর এই বেচারা একমাত্র প্রার্থীকে ক্ষাতপূরণ স্বরুপ রাজ্যের রাজস্ব 
থেকে হাজার টাকা বেতন বাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছেঃ শিল্প বাণিজ্য দফতরের 
ভারপ্রাপ্ত WHIT সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনের একটি রিপোর্টের ato আপনার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করাছি। সংবাদে প্রকাশ, তান স্বীকার করেছেন যে, সম্ভাব্য চান 
শশল্পের কন্ট্রোলার পদের প্রার্থীর একটি বাঁড় বিনা ভাড়ায় আপনার দল ব্যবহার 
করে এবং শিল্প বাণিজ্য দকতরের ভারপ্রাপ্ত wal বিনা ভাড়ায় সেই বাড়তে 
বসবাস করেন। 

আপনার ভূমিকা সত্যই উল্লেখযোগ্য । কলঙ্ক তৈরী হবে, কুকাজ চলতে 
থাকবে কিন্তু যান তা প্রকাশ করবেন তার ভাগ্যে জুটবে Ted! আপান আশ্রয় 
নেবেন আঁফাঁসরাল জ্যাক্টের পেছনে। আম আপনাকে হঃশিয়ারী দিতে চাই যে 
কুকর্মের রক্ষা কবচ হিসাবে আইনাট তৈরী হয়নি। গোপনীয়তা পালন করতে 
হবে তার মানে এই নয় যে কুকর্মের সামনেও নীরব থাকতে হবে। অন্যাদকে 
প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কুকর্মকে উন্মোচন করে দেওয়া ! ; 

শিল্প বাণিজ্য দফতরের আপনার বাংলা কংগ্রেসের APIA কেলেঙ্কারীর 
কথা প্রকাশ করে দিয়েছি বলে আপানি যাঁদ মনে করেন আম অন্যায় করোছ, 
তা হলে আপান যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। আপনার হন্কারে ভয় 
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পেরে পৌঁছয়ে যাবার মত লোক আমি নই। আম যে আদর্শে বিশ্বাস ia 
তার জন্যে বেশ কিছুকাল আমাকে জেল খাটতে হয়েছে। এমন কি ১৯৬৭ 
সালেও যখন SHS মান্্সভা পতনের জন্য গোপন চক্রান্ত চলাছিল তখন আমি 
জেলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। আপনি বলেছেন আমাদের বর্তমান পত্র 
{বানময়ের মধ্যে শিল্প বাণিজ্য দফতরের কেলেঙকারা প্রকাশের ব্যাপারটি প্রাসঙ্গিক 
নয়। আপনি আবার ভুল করেছেন। গাজোলের ও. সি-র ব্যাপারে সাধূতার ভান 
করে সরকারী কার্ধাবধির ২৯৫৩) ধারার আশ্রয় নিয়ে অনেকখাঁন এঁগয়ে 
গিয়েছেন যদিও তার কোন প্রয়োজন ছিল atl শিল্প বাণিজ্য দফতরের 
কেলেঙ্কারীর উল্লেখ করে আমি সপ্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে, আপনার সততার 
ভান গ্রহণ করা চলে না কারণ আপাঁন বাংলা কংগ্রেসের ক্ষেত্রে এক রকম এবং 
অন্য দলের সম্পর্কে আর এক রকম-_আপাঁন এই দুমুখো নীতি নিয়েছেন। শিল্প 
বাণিজ্য দফতরের ঘটনায় সরকারের সততা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু বার বার 
বলা সত্তেও আপাঁন কোন ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করেছেন। আমার আগের 
চিঠির আবার উল্লেখ করে বলতে চাই সাধ ব্যান্তরা সর্ব ক্ষেত্রেই সাধু হবেন। 
আপনাকে আম আবার বলছি শিল্প বাণিজ্য দকতর সম্পর্কে আপাঁন THR, 
করুন, অন্ততপক্ষে কিছু বলুন। তার কারণ ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে 
সমালোচনা হওয়া সত্তেও আপাঁন নীরব। শিল্প বাণিজ্য দকতরে কি ঘটেছে সে 
সম্পর্কে জনসাধারণ নিশ্চয়ই কৈফিয়ং চাইবার অধিকারী । এ ছাড়াও জনস্বার্থ 
এর সঙ্গে SSS! আম আর একবার আপনার কাছে দাবী জানাচ্ছি, এখনও 
ACSA রোধ করে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 

২৯শে জানুয়ারী বিধানসভা গেটের কাছে আগত ছাত্র মিছিল সম্পর্কেও 
আপনার ধারণা ভুল। আপনি যে শ্লোগানের উল্লেখ করেছেন, আমি যতক্ষণ 
তাদের মধ্যে ছিলাম তারা তা দেয়ান। Taleo দুটি প্রস্তাব পেশ করতে তারা 
এসোছিল। প্রথম প্রস্তাব ছিল বিদ্যালয়ে অন্টমশ্রেণী পর্যন্ত সকলের অবৈতাঁনক 
শিক্ষা চাল: করতে হবে, দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল যডন্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে সমস্ত চক্রান্ত 
ব্যর্থ করতে হবে। এই দুটি প্রস্তাবকে সমর্থন করেছি কারণ গণতান্ত্রিক র 
আমরা সমর্থন কার এবং তার AON এই মিছিলের সঙ্গীত রয়েছে। প্রথম 
qed মন্তিসভাকে ভেঙে ফেলার জন্য যখন চক্রান্ত চলছিল এবং প্রাতাক্য়াশীল 
শল্তিগঠীল যখন বাংলা কংগ্রেসের বিধান সভার সদস্যদের কিনে ফেলেছিল, NS- 
eo আপনার অন্মাত এবং আশীর্বাদ নিয়ে চক্রান্তকারীদের বিরদ্ধে জন- 
সাধারণকে ডাক দেয়। বিধানসভার গেটে, জেলাগুিতে এবং শহরের অন্যন্্ ব্যাপক 
ক্ষোভ দেখায়। ২৯শে জানুয়ারর ছাত্র মিছিলের জন্য কেন যে আপান সন্ত্রস্ত 
হয়ে পড়েছেন তা আম বুঝতে পারছি না। 

আপনার এবং বাংলা কংগ্রেসের কাজের জন্য যাঁদ SHO ভেঙ্গে যায় তবে 
জনগণের রায় নেওয়া দরকার একথা আমি জনসভায় বলেছি, যাতে বর্তমান 
সরকারের স্থলে আর একটা নতুন সরকার গঠন করা AR! আপনার আপত্তির 
কারণ বুঝলাম না। জনগণকে স্মাপ্রমকোর্ট বলে তাদের কাছে আপাঁন আবেদন 
করে থাকেন। আমার বিশ্বাসের কথা আপনার “Ale কোর্ট”-এর কাছে বলোছি। 
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সব চাইতে গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার ‘সুপ্রিম কোট রায় দেবে না একথা 
নিশ্চয়ই আপনি বলতে চাইছেন AT 

সরকারী গোপন তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়বে বলে আপনি আশঙ্কা করছেন এবং 
এ কারণে আর CMA করতে চাইছেন না। যে সব প্রশ্নের আলোচনায় আমরা 
যোগ দিয়েছ তা থেকে এড়িয়ে যাওয়ার এ হচ্ছে অত্যন্ত খেলো অজ্‌হাত। 
আপনি সম্ভবত অন্যান্য ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন। সরকারী 
কার্য বিধির ২৯(৩) ধারার আপনার যে ব্যাখ্যা তা আপনি প্রাতজ্ঠিত করতে 
বার্থ হয়েছেন এবং গাজোলের ব্যাপারে আপনার কাজের aie আপনি দিতে 
পারেননি | আপনি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, রাজ্যের বর্তমান রাজনোতিক 
পারাস্থাততে মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা অন্যান্য মন্ত্রী থেকে আঁধক। 

TAT অন্য মন্ত্রীর চেয়ে পদমর্যাদার মুখ্য, তত্ত্বের দিক থেকে সঠিক, কিন্তু 
আজকের 1দনে বিভিন্ন দল মন্ত্রী ঠিক করে এবং দলগুলি দফতর বণ্টন করে: 
মুখ্যমন্তীর এর মধ্যে কোন হাত নেই। এটা আপান মেনে নিয়েছেন বলে আমি 
খুশী। কিন্তু তবু সংবিধান অনুসারে আপাঁন মনে করেন যে, অন্য মন্ত্রীদের 
তুলনায় আপনি বড়। আপানি যেভাবে সংবিধান বুঝেছেন তা TE | মুখ্যমন্ত্রী 
অন্য মন্ত্রীদের তুলনায় বড় অথবা অন্য মন্ত্রীর কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন 
সংবিধানে কোথাও এ কথা বলা হয়ান। সংাবধানের কাছে একমাত্র মন্নিসভাই 
হচ্ছে প্রাসঙ্গিক আস্তিত্ব। মুখ্যমন্ত্রী অথবা অন্য কোন মন্ত্রী রাজ্যপালকে উপদেশ 
দেন না অথবা তাঁদের কেউ বিধানসভার কাছে দায়ী নন। যৌথভাবে মাল্রিসভার 
কাছে দায়ী। এর পর আপনি নিজের সম্পর্কে যে কোন ধারণা করতে পারেন বা 
সান্ত্বনা পেতে পারেন। আপনি যদি এই সব ধারণা অনুযায়ী কাজ করেন তা 
হলে SES ভেঙ্গে যাবে। হুশিয়ারী আমি আপনাকে আগেও 'দয়েছি। যুক্ত 
ফ্রণ্টের ক্ষতি করতে না চাইলে ভবিষ্যতে আপনি আমার কাজে আপনার নাক 
গলাবেন না। 
আম আপনার বিরুদ্ধে নিম্নোন্ত অভিযোগগুলি করছি: (১) আপনি 
গাজোলের ও. সি-র ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, (২) মালদা জেলায় POP A 
ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহার করার ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ, (0) CAE 
কারণ ছাড়াই আমার বরা জান্দয়ারীর চাঠখানির জবাব দেননি, (8) যথেষ্ট 
FN থাকা সত্বেও আপনি গাজোলের ব্যাপারে আলোচনা এড়িয়ে গেছেন, 
(৫) আমার সঙ্গে আলোচনা না করে এবং আমার মতামত না নিয়ে আপাঁন ২১৩) 
ধারার বলে গাজোলের ব্যাপারে অহেতুক অসঙ্গত এবং বে-আইন আদেশ 
দিয়েছেন। তাতে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং অনৈক্যকে সাহায্য 
করা হয়েছে, (৬) বাংলা কংগ্রেসের রাজনোতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীসুকূমার 
রায়ের গাঁতীবধির উপর পঢ়লিসকে নজর রাখতে বলে সরকারকে আপান রত 
করেছেন, (A) 'চিনিশিজ্পে কশ্ট্রোলার নিয়োগের ব্যাপারে বাংলা কংগ্রেসের আপনার 
সাথীর কেলেও্কারী এবং কুকর্ম বন্ধ করতে আপানি ব্যর্থ হয়েছেন । এইসব 
আভিযোগ অস্বীকার করেনান এবং এর বিরদ্ধেও আপনি কোন ate cata 

আমার মনে হচ্ছে এই চিঠি শেষ চিঠি। এর ফললাভে আম সুখী | 
আপনার একান্ত 

জ্যোতি বসু 
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বৰ্ণানুক্ৰমিক সুচী 


বিষয় পু সংখ্যা 


অকংগ্রেসী সরকার গঠন ১, ২, ৪, ৫, 
৮, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৫৪ 

অচ্যুত মেনন ১৭২, ২০৬ 

অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ৩, ৫-১১, 
১৫) DU, dS, ২৫, ২৯১৩০, 08, 
৩৭, ৩৮, OS, 83, ৪৩, 88, 8৫ 
৪৬, 84, ৪৮, ৪৯, ৫১, GR, ৫৩, 
G8, ৫৫, GY, ৫৭, Ed, ৬০, ৬১, 
৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬,৬৭, ৬৬৮, 
৬৯, q0, Ad, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৭, 
৮০, ৮১, SO, SS, ৯৯; 


দ্বিতীয় পর্ব 2 ১০৭, ১০৮, ১০১৯, 
১১০, ১৯১, ১১২, ১১৩, ১১৪১ ১১৫, 
১১৭, ১১৯, ১২১, ১২২, DRO, RG, 
১২৭, ১৩০, ১৩৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৩, 
১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৬১, ১৬২, 
১৬৩, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, 
১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, 
১৭৯, ১৮০, ১৮৯, SUB, ১৮৫, ১৮৮, 
১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ৯৯৬, 
১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০২, ROB, ২০৫ 


অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়_জ্যোতি বস: 
আলোচনা ৬৪-৬৫ 
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ২রা অক্টোবর 
কেন 'পিঁছয়ে গিয়েছিলেন? ৯৫-৯৮ 
অজয় ঘোষাল 8৩ 


[বিষয় পৃঃ সংখ্যা 

অতুল্য ঘোষ ২, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, 
৩২, ৩৩, 86, 84, ৪৮, ৪৯, ৫১, 
€২, ৮৪, ৮৫, ৮৬, BA, ৯২, ৯৩, 
৯৫, ৯৬ 


অনাঁদ দাস ১৩৩, ২০১ 
অন্তর্বর্তী নির্বাচন ১০৭ 
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হেমন্তকুমার বস; G ৮, d, ১০, 


OS, ৫২, ৬০, ৭৮, ৯৬, ৯৭, ১৩৯, 
২০৬ 


হুমায়ুন কবির ২১৩,১৬৮ 
৭, ৮, 30, ১৫, ২৭, ২৯, 82, ৪৩, 
UR, ৬৩, UG, ৬৬, ৬৮, 98, 99, 
৭৯, ৮৬, ৯২, ৯৭, ১১২ 


সস পা চালাল পপর... (উপাস্য প্র 


১৯৬৭ সনে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম 


এল পি. ডি. এক-কংগ্রেস 
কোয়ালিশন মল্তিসভা-_ 
মুখ্যমল্তী ডঃ প্রফুলচন্দ্র ঘোষ। 
কিন্তু তাও টিকল না। 
তারপর রান্ট্রপাতির শাসন এবং তারপর 
১৯৬৯ সনে PIIA IEF সরকার | 
দ্বিতীয় eo সরকারও 

বেশী 


এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গেল 
যান্তফ্র'টও--১৯৭০ সনের মার্চ মাসে। 


বিলি? 
এত BAFA ঘটনা এ রাজ্যে 
কংগ্রেস রাজত্বের কুঁড় বছরেও 
ঘটোনি। ভেতর ও বাইরের নানা 
ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে প্রাতিনিয়ত__ 
দেখোঁছ দৈনিক সংবাদপত্রে । 
কিন্তু ভেতরের বা নেপথ্যের 

ঢল আজও জনসাধারণ দেখতে 
পানান। এতদিন তা গোপনই ছিল। 
আনন্দবাজার পত্রিকার রাজনৌতিক 
সংবাদদাতা বরুণ সেনগুপ্ত 
সেইসব নেপথ্য -কাহিনণী 


বের করে এনেছেন এবং তারপর 


By গে AAI FHI" AMIS ০১৬৭ 
মা আলে IVINS বার ১১৬১-এ। RE 

‘EC বাড) GUC? MIOS CAIN (55. 
IFN চলা UHL CYU ভি 


Paes A 


